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১৯৩৮ সালেব দুর্ঘটনার জন্যে যখন শ্বীঅববিন্দেব নির্জনবাসে 
বাধা পড়ে, আমাদেব কযেকজনেব উপব তাঁব সেবাশুশ্নঘার ভার ন্যস্ত 
হয়। তখন থেকে তিনি আমাদেব সাথে যে সমস্ত কথাবার্তা বলতেন, 
আমরা কেউ কেউ তার বেকর্ড বাখি। অবশ্য তিনি সে সব রেকর্ড 
দেখেননি , আমবা কোনদিন ভাবিনি যে সেগুলো ছাপা হবে 
কোনকালে। 

সেসব আলাপেব পখম ভাগেব এগুলে। হল বাংলা তরজমা | 
শ্বীযূত পুবাণী তান বেকর্ডেব কিযদংশ ইংবাগীভে 15501775713 
নাম দিযে ছাপিযেছেন বলে আমি বাংল।তেই বের করতে মনস্থ করি। 
অনেকেব অনুবোবেব এখন 11010967 [1019তে আলাপগুলি ইংরাজীতেও 
প্রকাশ হচেছ, কিন্ত সেটা স্থিব হযেছে বহু পবে। শীঅববিন্দের 
কথা হব নোট কব অসম্ভব, তবে সাধ্যমত তার ভাব বজাঘ 
রাখতে চেষ্টা কবা হযেছে । যদি কোন ভুল বা দোষ থাকে, তার 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব লেখকেব। 

দর্ভাগ্যবশত:ঃ প্রথম দিকেৰ অনেকগুলি আলাপ লিখে বাখিনি। 
তখন শোনব নেশাফ এত মশগুল ছিলাম যে নোট করাব কথা মাথায় 
আসেনি । তাছাড়া কে ভেবেছিল যে এসব দুর্লভ কখা একদিন প্রকাশ 
হবে? হঠাৎ মনে হল লিখে বাখলে অন্ততঃ নিজের কাজে আসবে। 
তখন কাজেব স্বল্প অবসরে সহকর্মীদেব সাহায্যে যথাসম্ভব লিখে 
রেখেছি । 

সাধারণত; এই বৈঠকগুলি চলত সন্ধ্যাকালে, এই সময় মাও 
শশিঅরবিন্দের ঘরে আসতেন এবং মাঝে মাঝে যোগ দিতেন, কখনও 
বা কিছুক্ষণ ধ্যান করে চলে যেতেন। আবার আমাদের কথা চলত। 


[২] 


শীঅরবিন্দের সাথে এরকম মজলিশি আলাপ আমাদের ধারণার ও 
অতীত। আমার বিশ্বাস, তাঁর সেবার প্রতিদানস্বরূপ বন্ধুর মত এই 
আলাপগুলি তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। আমরাও পুরোমাত্রায় 
সে সুযোগ নিয়েছি । তিনি স্বয়ং যেখানে উদ্যোক্তা ও দাতা, তখন 
আমাদের কি ভয়, কি সঙ্কোচ? 

এই বই ছাপাৰার প্রধান উদ্দেশ্য হল এই যে এখানে আমরা ঘরোয়া- 
ভাবে শ্রীঅরবিন্দের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই । আধ্যাত্বিক কি 
জাগতিক এমন কম বিষয়ই আছে যা আমাদের আলোচনাভুক্ত হয়নি : 
ধর্ম, সাজ, জাতি, দেশ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, আট”, ইতিহাস, বিজ্ঞান, 
যুদ্ধবিদ্যা, ডাক্তারী-_কি নয়? সর্বোপরি রয়েছে তীর জীবনের নানা 
প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ঘটনাবলী যা রসমগ্ডিত হয়ে সমস্ত বিষের 
উপর ছড়িয়ে দিয়েছে রামধন্র স্সিগ্ধ আভা । 

বক্তাদের নাম : ডাক্তার মণিলাল, ডাক্তার বেচারলাল, পুরাণী, 
সভোন্দ্র, চম্পকলাল, নীরদ, মুলশঙ্কর এবং দু'একজন অতিথি। 
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অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে একবছরের মাঝে প্রথম সংস্করণ শেষ 
হল। স্থিতীয় সংস্করণে কিছু নূতন আলাপ যোগ করা হল | আশা করি 
বাংলাদেশ বইটি সমান আদরে গ্রহণ করবে। পৃথিবীর ও দেশের বর্তমান 
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সময় সন্ধ্যা, আলাজ ৭টা। শ্রীঅরবিন্দ বিছানায় শুয়ে; 
তার ডান পায়ে 5011) বীধা | আমরা--মণিলাল, পুরাণী, চম্পকলাল 
বেচাবলাল, সত্যেন্্, মূলশঙ্কর ও আমি-_যাঝে মাঝে দু' একজন আগস্তক 
--্পায় গা ধেঁঘার্ষেঘি করে তীর খাটেব বামপাশে মেঝেব উপর 
বসে। শ্রীঅববিন্দেব গলাব স্বর খুব মৃদু, কাছে না বসলে শোনা 
মুক্ষিল। 


ডাজার যণিলাল : পণ্ডিচেরীকে আপনার সাধনপীঠ হিসাবে 
বেছে নিলেন কেন? 

শীঅববিন্দ: এখানে আসবার জন্যে 'আদেশ' পাই ব'লে। 
বোম্বাই হতে কপকাত৷ ফিরবার পথে আমি লেলের কাছে সাধর্না সম্বন্ধে 
যখন কিছু উপদেশ চাইলাম, তখন তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে ( বোধ 
হয় ভিতর থেকে কোন বাপী শুনবার অপেক্ষায় ছিলেন) উত্তর দিলেন, 
“ঠিক একই সময়ে রোজ ধান করো এবং অন্তর থেকে বাপী শুনতে 
চেষ্টা করো ।”? 


আমি তাই অভ্যাস করতে লাঁগলাম, কিন্ত অস্ত খেকে কোন বাণী 
না শুনে শুমলাম আলাদা বাণী। খ্্যানও ছেড়ে দিলাম, সব সময়ই 
ধ্যানাবস্থা থাকত বলে । পরে যখঈ লেলের সাথে দেখা হল, তিনি 
সব শুনে বললেন, “তোমায় শয়তানে পেয়েছে ।” আমি বরলাখ, 
'শয়তানই যদি হয়, আমি তাকেই মেনে চলব | 
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মণিলাল: লোকে বলে, যৌগিক সাধন বইটা কেশব সেনের 
'আধিভৌতিক সত্তার দ্বারা লেখা | সত্যি? 

শীঅরবিন্দ : কেশব সেন? আমি যখন বইট৷ লিখছিলাম, তখন 
প্রত্যেকবার লিখবার আরন্তে ও শেঘে রামমোহন রায়ের মুতি সামনে 
দাডাত। বোধ হয় রামমোহন বদৃলে কেশব সেন হয়েছে । উত্তর 
যোগী নামটা কি করে হল জান? 

মণিলাল : না, স্যার! 

শ্ীঅরবিন্দ : দক্ষিণ দেশে মন্ত এক যোগী ছিলেন। মৃত্যুর 
সময় তিনি তাব শিঘ্যদের বলে যান যে উত্তর দেশ হতে দক্ষিণে এক 
পর্ণ যোগী আসবে । তাকে চেনা যাবে তার তিনটি বাক্যে, যেগুলো 
আমার স্ত্রীর চিঠিতে আমি উল্লেখ করেছি । সেই যোগীব জমিদার 
শিষ্য আমায় খুজে বের কবে এবং সে-ই যৌগিক সাধন বই প্রকাশের 
খরচ দেয়। 

মণ্ণিলাল : ফীশুখুষ্ট নাকি একটু ছুঁয়েই রোগ সারাতেন? এ কি 
জন্তব ? 

শ্বীঅরবিন্দ : কেন নয়? এ রকম দৃষ্টান্ত ত প্রচুর রয়েছে! অবশ্য 
বিশ্বাস থাকা চাই। খুষ্ট নিজেই বলেছেন, “তোমার বিশ্বাস তোমায় 
পূর্ণ করেছে।' 

নীরদ : বিশ্বাস থাকতেই হবে? 

শরীঅরবিন্দ: না, বিশ্বাস ছাড়াও রোগ সারান যায়, বিশেষতঃ 
রোগীর উপর কি কাজ করা হচেছ সে বিঘয়ে যদি রোগী অন্ঞ থাকে। 
বিশ্বাস হল মনের উত্বের জিনিঘ। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা, 
বা তর্ক তার কাজ পণ্ড করে দেয়। 
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মণিলাল : বিশ্বাসের বলে এরূপ আরোগ্যের বা সাহায্যলাতের 
কথা আমিও জানি । আমি প্রথম যখন আপনার কাছে আসি, আপনি 
আমায় বলেছিলেন যে বিপদে আপদে আমি যেন আপনাকে স্মরণ 
করি। ফিরে গিয়ে আমি তাই করতাম, ফলে নানা বিপদের হাত 
থেকে উদ্ধার পাই। কিন্তু এখানে এসে যখন সাধকদের মুখে নানা 
ধরনের কথা শুনলাম, তখন আর সেরকম ফল পেলাম না| ভাবতাম, 
আমিই বুঝি নিজেকে আপনার কাছে খুলতে পারিনি । 

শ্লীঅরবিন্দ : এটা হল সরল বিশ্বাস। কেউ কেউ বলে, অন্ধ 
বিশ্বাপ।' যখন রামক্ষ্জকে বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রশ করা হত, তিনি 
বলতেন, “সব বিশ্বাসই অন্ধ। নতুবা সেটা বিশ্বাসই নয়।” খাটি 
কথা । 

মণিলাল : সন্দেহ আসে কেন? নিজের প্রকৃতির দোঘে, না, 
পারিপাশ্বিক অবস্থার প্রভাবে? 

শ্রীঅরবিন্দ : দইই, দেহগত মনের মধ্যে এই সমস্ত জিনিঘ রয়েছে, 
তারা কোন না কোন সময় উপরে উঠে আসে । অন্যের সংস্পর্শেও 
বিশ্বাস ইত্যাদি লোপ পায়। একবার একজন সত্যবাদী লোক এখানে 
এসেছিল ;, তখন কেউ নাকি তাকে বলে যে সর্বদা সত্য কথা বলা 
একটা কৃসংস্কার মাত্র ! যখন যা খুসী তাই বলবার স্বাধীনতা থাকা 
চাই। এ সমস্ত ধারণা অন্যের ক্ষতি করবেই ত! 

মণিলাল : সে সব লোকদের 'গারদে' বেঁধে রাখা যায় না? 

শীঅরবিন্দ : আমিও তা ভেবেছিলাম বটে, কিন্তু সেটা সম্ভব 
নয়। এককালে মা কিছু বিধিনিঘেধ জারি করেছিলেন, বিশেঘ ফল 
হয়নি। ভেতর থেকে বদলানই হল আসল জিনিঘ। অন্যান্য যৌগিক 
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মার্গ আছে বটে, যেখানে কঠোর নিয়ম পালন করতে হয়; বৌদ্ধ 
শাসন সে হিসাবে অদ্বিতীয় । ফ্রান্সে একট! প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে 
কথা বলা একেবারে নিঘিদ্ধ। 

নীরদ : এরকম বাইরের বাধ্যতা আরোপ কি ভাল? 

শ্ীঅরবিন্দ: ভাল হতে পারে যদি তা একনিষ্ভাবে মেনে 
চলা হয়। যেমন, সেই প্রতিষ্ঠানের সাধকেরা তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে 
সচেতন থাকত ; কাজেই নিয়মগ্ডলি তাদের সাহায্য করত বলে 
সেগুলো তারা মেনে চলত । 

পৃথিবীটাকে বদলাতে হবে । এখানে যারা আছে, তারা হল 
পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত প্রতিরপ (9010186) | প্রত্যেকেই মানবজাতির 
এক একটি টাইপ বিশেষ । এখন, একটি টাইপ যদি বদলায় তাহলে 
সেটা হল আমাদের কাজের পক্ষে মস্ত জয়লাভ কিন্তু এই পরিবর্তনের 
জন্যে চাই নিরন্তর জাগ্রত ইচ্ড্রাশক্তি। তা থাকলে আধারের জন্যে 
অনেক কিছু করা যায়। 

নীরদ : সাধনায় কি পরে শিথিলতা এসে গেল? 

শীঅরবিন্দ: তাই। সাধনা যখন দেহের ও অবচেতনার স্তরে 
নেমে এল, তখন অবস্থা গুরুতর হল | আমাকেও দু'বছর ধরে 
আপ্রাণ লড়তে হয়েছে, কারণ অবচেতন৷ হল একেবারে পাথরের 
মত জড়বস্ত। যদিও উপরে আমার মন সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিল, কিন্ত 
নীচে সে কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারত না । কী অসম্ভব হাড়- 
ভাঙ্গ। খাটুনী, 77610001581) পরিশ্রম । এই রাজ্যে ঢুকলে মনে 
হয় যেন কোথায় এক জনমানবহীন মহাদেশে প্রবেশ করা হয়েছে। 

আমায় যদি আগে এই রাজ্য দেখান হত, সম্ভবতঃ আমার তেমন 


শশিঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


উৎসাহ হ'ত না। এই হল অন্ধ বিশ্বাসের গুণ। পূর্বতন যোগীরা 
প্রাণের স্তরের নীচে নামেনি ; ঠিকই করেছে তারা, কিন্ত আমিও যদি 
তাতে সন্তুষ্ট থাকতাম, আসল কাজ বাকী পড়ে থাকত । একবার যদি 
এই রাজ্য জয় করা যায়, তাহলে পরবতীঁদের পথ সোজা হবে । একেই 
বলে সবার জন্যে একের উপলব্ধি | 

নীরদ : তাহলে তো আমরা সেই স্ুদিনের জন্যে বসে থাকতে 
পারি। 

শ্বীঅরবিন্দ: অর্থাৎ তোমরা সোজা পথের তক্ত? 

নীরদ : শুধু সোজা নয়, আমরা চাই শিশুর মত আমাদের বয়ে 
নিয়ে যাবে কেউ। 

মণিলাল : সম্ভব নয় কি? 

শ্বীঅরবিন্দ : সম্ভব, কিন্তু শিশু হওয়া চাই, সত্যি শিশু। 

নীরদ : শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বলেছেন যোগীকে যে সব সময় 
ধনুর্বাণের মত টান থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। 

শীঅরবিন্দ : কোথায় বলেছেন? তার মানেই বাকি? যোগীকে 
সর্বদা সজাগ থাকতে হবে, বিশেষত: সাধনার সুরুতে। নতুবা যা 
কিছু অর্জন করা হয়েছে ধপাস করে ভেঙে পড়ে যেতে পারে। 
আমাদের সাধকের সাধনাকেই জীবনের অনন্য লক্ষ্য বলে গ্রহণ 
করেনি । তাদের মাঝে দূটো অংশ আছে, একটা ভিতরের, অন্যটি 
বাইরের ; বাইরের অংশটি তার সাধারণ ধারা ও সামাজিক আদানপ্রদানে 
ব্যস্ত। সাধনাকেই সারবস্ত করা চাই। 

নীরদ : আপনি যে আশ্মের সেই চমৎকার দিনগুলির কথা 
বলেছিলেন একবার__ 
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শ্বীঅরবিন্দ : হা, তখন সাধনা চলছিল প্রাণের স্তরে । সে 
অবস্থায় সব কিছুই শান্ত ও আনন্দময় । যদি আমি তা নিয়ে জস্তুষ্ 
থাকতাম তাহলে একটা বিরাট ধর্ম স্থাপন করতে পারতাম কিন্তু আসল 
কাজটি পড়ে থাকত। 

মণিলাল: আপনি নির্জনবাস নিলেন কেন? আপনার কাজের 
উপর বেশি জোর দেবার জন্যে কি? 

শ্বীঅরবিন্দ : না, সাধারণ দেহ-চেতনার আবহাঁওয়। থেকে সরে 
আসার জন্যে । আমায় যদি মা'র কাজ করতে হত, তাহলে আমার 
নিজের বিশেষ কাজের জন্যে আর সময় মিলত না৷ ; খাট্ুনীর কথা 
না হয় বাদই দিলাম | 

নীরদ : মা'র আসার ফলে আপনার সাধনায় খুব লাভ হয়েছে ? 

শ্বীঅরবিন্দ : নিশ্চয়, নিশ্চয় ! আমার নির্বাণ ও অন্যান্য যত 
উপলব্ধি, সেগুলো হল মনের স্তরে, যাকে বল। যায় 00201:650021. 
মা-ই দেখালেন তাদের বাস্তবরূপ দেবার পথ। তাকে না পেলে 
কিছুই গড়ে উঠত না। ফলতঃ এটাই তিনি করে আসছেন তার শিশু- 
কাল থেকে । 

নীরদ: তা বটে। তার 1995975 8100 7%15010800103 
পড়লে আপনাদের মতের মাঝে প্রচুর মিল পাওয়া যায় । 
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শ্বীঅরবিন্দ বিছানায় শুয়ে৪ সময় সন্ধ্যাকাল, আমরা সবাই তীকে 
ধিরে বসে। কথা সরু হবে প্রায়। তিনি আমাদের দিকে 
তাকিয়ে । 


নীরদ : আচছা, এই যে কতকগুলো লোক এখান থেকে চলে 
গিয়ে অযথা আমাদের নামে নিন্দা রটনা করে বেড়াচ্ছে, তাদের কোন 
শান্তিবিধান হবে না? দৃক্র্মের ন্যায়বিচার বলে কোন জিনিষ নেই? 
তাদের ককর্মের ফল তারা নিশ্চয় পাবে, নয় কি? আবার এই সব 
লোকই তো দেখি দুনিয়ায় নাম যশ লাভ করে, জীবনে সফল হয়। 

শ্বীঅরবিন্দ : ন্যায়বিচার? এই জীবনে? খুব সম্ভব নয়। 
কিন্তু ন্যায়বিচার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যা ধারণা, জিনিঘটা আসলে 
তা নয়। তাদের মতে পুণ্যবান যারা, তাদের পরবতী জীবনে সুখ- 
সমৃদ্ধিলাভ হবে, আর বিপরীত লোকদের বিপরীত ফল হবে। এই যুক্তি 
অনুসারে তা হলে তুমি যাদের কথা৷ বলছ, তারা নিশ্চয়ই পূর্ব জীবনে 
ধামিক ছিল। ন্যায়বিচার আছে এই অর্থে যে, যারা ধাণিক বা 
সৎলোক, তারা ক্রমশ সাত্বিক জীবন লাভ করে, আর অন্যেরা মানঘের 
স্তর থেকে নেমে গিয়ে ক্রমশ আস্ুরিক হয়ে ওঠে । এই কথাই আমি 
'আর্ধ'তে বলেছি। 

এই সময় মা এলেন এবং শ্ীীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের 
আলোচ্য বিষয় কি। শ্ীঅরবিন্দ বললেন, “ন্যায়বিচার আছে কি না 
এসেই কথা নীরদ জানতে চাচেছ।' 
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মা একটু থেমে নিজেই বললেন, “নিশ্চয়ই আছে । কৃকমীবা 
ভেতরে ভেতরে আদে সুখী নয়; ভিতরের যন্ত্রণায় তারা মোটেই 
শার্তি পায় না|” 

নীরদ : কিন্তু কই তাদের কোন পরিবর্তন হয় না তো। বরং 
আরে খারাপের দিকেই এগিয়ে চলে । 

মা: ঠিক, কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে ভাগবত শক্তির চাপ যেমন 
তাদের উপর বাড়তে থাকে, তার ফলে হঠাৎ এক সমর তাদের মাঝে 
পরিবর্তন দেখা দেয়, বিশেঘ করে তাদের কোন আসন বিপদকালে । 
এ রকম বহু দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি, শ্বীঅরবিন্দের নির্যাতনকারীদের 
মাঝে । ক বদ্‌মাস হতে পারে, কিন্ত তার যদি কিছু যোগ্যতা 
থাকে বা যদি সে চতুর হয়, তাহলে সে অবশ্যই জীবনে সফল হবে । 
যোগ্যতা এবং নিপুণতাই তো৷ সাফল্য আনে, সাধৃতা বা ধামিকতা 
ইত্যাদি নয়। 

নীরদ : লোককে ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করাকে চাতুর্ধয বলব? 

সা: নিশ্চয়ই, অখব। বলতে পার চাতুর্যের অপব্যবহার | অবশ্য 
আমি বলছি না যে এই চাতুর্ষের খারাপ ফল ভোগ করতে হবে না। 
কিন্তু এও সত্য যে এই জাতের লোকেরাই সাংসারিক উন্তি করে 
এবং এই সব গুগই দূনিয়ায় সফল হয়। 

নীরদ : আপনি আপনার 1৮8০:5-এ বলেছেন যে ন্যায়বিচার 
অবশ্যই আছে, ভাগবত করুণা ব্যতীত কেউ কর্মের বিধান এড়াতে 
পারে না। 

মণিলাল : কিন্তু আমরা ভাগবত করুণায় বিশ্বাস করি না কেন? 

এবার বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে মা বললেন, “তার কারণ 
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মানুঘের মন যুক্তির মার্গ ই পছন্দ করে ; এক জিনিঘের সাথে অন্যটি 
সম্বন্ধ, একটির সাথে অন্যের যোগাযোগ খোজে । কাজেই সেখানে 
করুণার আর কোন জায়গা থাকে না। যেমন ধর, ভাগবত করুণায় 
কারে অসুখ সারান হল বা পরীক্ষা পাশ করানো হল, সে ভাববে যে 
ওধুধ বা অন্য কিছু তার রোগ সারাল বা পরীক্ষা পাশ করাল। সে 
লক্ষ্য করে না যে তার পেছনে ভাগবত করুণা কাজ করেছে । নয় 
কি?” মা জিজ্ঞাসা করলেন শীীঅরবিন্দকে | 

শ্বীঅরবিন্দ : তারা বলবে তাদের কপালের জোর (180) 
( উচচহাস্য ) 

মা বলে চললেন, "তোমরা যদি করুণায় অস্বীকার কব, সে কাজ 
করবে কি করে? এ যেন তার মুখের উপর দরজা ভেজিয়ে দেওয়া | 
অবশ্য তবৃও তল! বা নীচের দিক থেকে করুণার কাজ চলতে পারে না, 
এমন নয়।” 

নীরদ : বিনা সর্তে করুণা আপনা হতে কাজ করে না? 

মা: করে, বিশেষত তাদের বেলায় যারা কোন বিশেঘ কাজের 
জন্য বিধিনিদিষ্ট । কিন্তু যখন করুণা স্বীকার করে' তার প্রতি 
কৃতজ্ঞতা জানান হয়, তখন তার কাজ হয় আরও করত ও জোরালো । 

নীরদ : আমরা স্বীকার করি না সচেতন নই বলে? 

মা: না, তা নয়। আমি অনেক অচেতন লোকদের জানি 
যারা করুণার স্পর্শ পেয়ে অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে। 

মণিলাল : আমরা চাই এমন করুণ! ধে আমাদের শিশুর মত 
খাওয়ায় দাওয়ায় আর সকল রকম দরকারে সাহায্য করে। 

শবীঅরবিন্দ : এই শিশুটি কে? ( সকলের হাস্য ) 
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মা: কিন্ত করুণা তো মানুঘের নিজের ধারণা ব৷ দাবী অনুযায়ী 
কাজ করে না। তার হলে! আলাদা নিয়ম, আলাদ! নির্ধারণ । কোন 
নিয়মে চলবে সে? প্রায়ই যা বর্তমানে মনে হচেছ মস্ত আঘাত বা সমূহ 
বিপদ, দশ বছর পরে দেখা যাবে যে সেগুলো মস্ত আশীর্বাদ, এবং 
তখন মানুঘ বলবে তাদের সত্যিকার জীবন স্তুরু হল তার পর থেকেই। 
করুণা অহেতুকী বটে, কিন্তু মানুঘ যদি তাকে অস্বীকার করে বা ছুঁড়ে 
ফেলে দেয়, তাহলে কি করে সে কাজ করবে? তোমার পেয়ালাতে 
জল ঢাল হচ্ছে, আর তুমি জলটা দিচছ ফেলে । 

মা হঠাৎ আমাদের মুল প্রসঙ্গে ফিরে এসে বললেন যে, যাদের 
নিয়ে কথ! হচিছল তাদের দুজনের জীবনে কি রকম প্রতিক্রিয়।৷ দেখা 
দেয় সে সম্বন্ধে তিনি কৌতৃহলী। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ফল আলাদা 
রকমের হতে পারে, কিন্তু কি রকমের তাঁর জানা নেই। 

নীরদ : প্রভেদটা কি হবে মাত্রা হিসাবে? 

মা: না, গুণ হিসাবেও । একজন অন্যের চাইতে বেশী 
বোকা ও অন্ধ। কাজেই তার অনিষ্টের ক্ষমতা কম। অন্য লোকটি 
জানে সে কি চায়। 

নীরদ : হয়ত একজনের আবার ভাল পরিবর্তনও হতে পারে 
এবং সে ফিরে আসতে পারে, যেমন ক'এর বেলায় হয়েছে। 

মা: সেটা রঙিন কল্পনা ! একবার কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে 
তার আর আশ বা সম্ভাবনা থাকে না ;, কাউকে সুযোগ দেওয়া হলে 
তার কিছু সম্ভাবন থাকে । 

এই বলে মা ধ্যানে চলে গেলেন। 

আমরা শ্বীঅরবিন্দের দিকে ফিরে বসলাম । মণিলাল তখন 
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ইজনদের কর্মবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আমরা কেউ 
কেউ তার ধর্মশাস্ত্রে এমন অনুরাগ দেখে অবাক হ'লাম। কিন্তু এই 
শুকনো কচৃকচানি কি বেশীক্ষণ শোনা যায়? অথচ শ্ীঅরবিন্দ বেশ 
ধৈর্য ধরে শুনতে লাগলেন । অবশেঘে মণিলাল বললেন, এই কর্মের 
বিধান থেকে কেউ নিস্তার পায় না, তীর্ঘস্করও নয়, একেবারে নিক্তি 
মেপে গাণিতিক মাত্রায় শোধ দিতে হবে। 

শীঅরবিন্দ: মস্ত বড় জিনিঘ সন্দেহ নেই। কিন্তু এত আশ্চর্য- 
বৎ ও গাণিতিকি যে অতটা সত্য কিনা সন্দেহ! গল্পে শোন! যায়, 
একটি ছেলে অস্গুখে পড়ে, তার বাপের প্রচুর অর্থ খরচ হয় তার 
চিকিৎসার জন্যে । ছেলেটি তবু মারা যায়। ছেলেটির বাপ নাকি 
পূর্জন্মে ছিল এ ছেলের অধমর্ণ। তাই এখন রুগ্ন ছেলেটি তার 
চিকিংসা বাবত বাপের সমস্ত খণ আদায় করে নিয়ে মরে গেল । 

মণিলাল : এরকম কর্মকে বলা হয় নিকচিত বা উৎকট কর্ম। 
অর্থাৎ যে কর্মকে এড়ান চলে না, যেমন এক ধরনের গ্রন্থি আছে যা 
খোল! যায় না। 

শ্বীঅরবিন্দ : হয়ত এই ধরনের কোনো উতৎকট কমই আমার 
এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। 

মণিলাল : কিন্তু স্যার, আপনার এই অযথা ভোগ কেন? 

শ্বীঅরবিন্দ: কি করে জানলে অযথা? হয়ত আমায় তীৰ 
'বেদন। অনুভব করাবার জন্যে এটা ঘটেছে । আগে যে সব বেদন৷ 
অনুভব করেছি, সেগুলো ছিল সাধারণ ; তাদের আনন্দে পরিণত করতে 
পেরেছি কিন্তূ এই বেদন৷ ছিল তীৰ এবং গা, তা এল আবার অপ্রত্যাশিত 
ও আকস্মিক ভাবে ; তখন তাকে আনন্দে রূপান্তরিত করা সম্ভব হল 
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না। সম্ভব হল পরে, যখন ব্যথাটা থিতিয়ে .গেছে। এর পুরো 
অর্থ পরে আস্তে আস্তে পরিক্ষার হবে । অবশ্য এ সমস্তই আমার কাছে 
যুদ্ধের অংশবিশেষ মাত্র । 

মণিলাল : আপনি কবে সেরে উঠবেন? 

শ্বীঅরবিন্দ : বলতে পাষি না ; আর পারলেও বিরুদ্ধ শক্তি এসে: 
তখনি বাধা দেবে । সুতরাং আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই না। 

ভবিষ্যৎ যে জান৷ যায় না বা তার সম্ভাবনা দেখা যায় না এমন নয়। 
যেমন কতকগুলো জিনিঘ সম্বন্ধে আমি স্পষ্ট উত্তর দিয়েছি কিন্তু সম্ভাবনার 
ক্ষেত্রে আমি চুপ ক'রে থাকি, কারণ সম্ভাবনার শৃঙ্খলে আমি বাঁধা পড়তে 
চাই না। কেনন৷ যদি তা' করি তাহলে আগে থেকেই কতগুলো 
নিদিষ্ট পথে চল। স্বীকার করে নেওয়া হয়। ফলে আমি যা" চাই 
তা' নাও হতে পারে, এবং যা নামিয়ে আনার জন্য আমার চেষ্টা তাও 
নামিয়ে আনা হয় না। 

কিন্তু প্রচুর লোক আছে যারা ভবিধ্যদ্বাণী করতে পারে । যোগীদের 
মাঝে সে ক্ষমতা তো সুলভ | আমায় যখন গ্রেপ্তার করে, তখন আমার 
দিদিমার বোন বিশুদ্ধানন্দকে ( বোধ হয় ) জিজ্ঞাসা করেন “আমাদের 
অরুর কি হবে ?”, তিনি বলেন, “বিশুজননী তাকে তীর কোলে তুলে 
নিয়েছেন, কিছু হবে না তার। কিন্তু সে তো তোমাদের অরবিন্দ 
নয়, সে বিশ্বের অরবিন্দ, এবং বিশ্ব তার সৌরভে আমোদিত 
হবে।”' 

নারায়ণ জ্যোতিষী আমার সম্বন্ধে তিনটি বিচার, শ্েতজাতীয় শত্রু 
ও যুক্তি এই তিন বিষয়ে ভবিধ্যদ্বাণী করেন। আমার কোঠী দেখে তিনি 
বলেন যে জন্মমূহর্ত সম্বন্ধে কোন ভূল রয়েছে ; সেটা সংশোধন হবার 
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পর তিনি উত্তর দিলেন, “আহা, সিসা যে এখন সোনায় পরিণত হল !”” 
( মণিলালকে ) “স্বপ্রে কোনদিন ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছ ?” 

মণিলাল : আমি নিজে শুনিনি। তবে আমাদের এক বন্ধুর 
পুত্রবধূ নাকি স্বপ্রে দেখে তার শ্বশুরকে শ্রশানে নেওয়া হচ্ছে। 
দু'ঘন্টা পরেই লোকটির মৃত্যু হয়। 

শ্বীঅরবিন্দ : ভাল দৃষ্টান্ত বটে। 

নীরদ : অজানা অচেনা কারও সম্বন্ধে (যেমন আপনার সম্বন্ধে 
বিশুদ্ধানন্দের ) ভবিষ্যদ্বাণী কর! যায়? 

শশঅরবিন্দ : ওটা হল সম্বোধি শক্তির ব্যাপার (11010010101) )। 
একবার পণ্ডিচেরী ইলেক্‌শনে আমাদের ইচ্ছা হল কোন একটি লোক 
মনোনীত হোক। লোকটির চেহারা আমি ভাবদৃষ্টিতে দেখতে 
চাইলাম, কিন্তু যাকে দেখলাম তার সাথে আমাদের মনোনীত 
লোকটির কোন মিল নেই । কিছুদিন পরে যখন আমার শালার সাথে 
এক সরকারী কর্মচারীর ঝগড়া বাধে তখন তার তলব পড়ে, কিন্ত নাম 
ভুল কবে বোস হয়ে যায় ঘোঘ। কাজেই যেতে হল আমায়। গিয়ে 
দেখি আমার ড৬15101)-এ দেখা ঠিক সেই লোকটি গভর্ণরের আসনে 
বসে আছে। কম আশ্চর্য হলাম না। 

আর একবার চ, রর বন্ধু, আমার সাথে দেখা করতে আসছে শুনে 
ভাবলাম লোকটার কি রকম চেহারা আগে ভাবদৃষ্টিতে দেখা যাক। 
নেড়া মাথা, ডালকৃত্তার মত মুখওয়ালা এক ছবি ফুটে উঠল। কিন্তু 
লোকটি যখন উপস্থিত হল, দেখলাম একেবারে রীতিমত দক্ষিণী 
বান্নণের চেহারা । কিন্তু শুনতে অদ্ভুত মনে হবে যে, দূ'বছর পরে 
তাকে যখন দেখলাম, সে অবিকল আমার সেই পূর্বদৃষ্ট চেহারাই 
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পেয়েছে । এ সব জিনিষ সৃক্ষাজগৎ থেকে আমাদের বহিশ্চেতনায় 
প্রতিফলিত হয়। 

মণিলাল : শরীরের কোঘেও ভাগবত চেতনার উপলব্ধি হয় ? 

শীঅরবিন্দ : হয় বৈকি। কোঘেও শাস্তি, আনন্দ প্রভৃতির 
অনভূতি হতে পারে । কোঘগুলি সচেতন হলে বিরুদ্ধ প্রভাবকে 
ঠেলে ফেলে দিতে পারে । শরীরে শান্তি নামলে রোগ প্রতিকারের 
পক্ষে তা একটা মহৌঘধি | 

নীরদ : আমি শান্তি পাচ্ছ অথচ নিজে জানছি না, এমন 
কি হয়? 

শ্বীঅরবিন্দ : সেটা হল নিরপেক্ষ (0600:21) শান্তি, নিশ্চলতী' 
( 00150106) থেকে সামান্য বেশী। কিন্তু পরা (10510৩ ) 
শাস্তিও আছে যা জান! যায়, অনুভব হয়। সত্যও নামতে পারে শরীরে, 
শক্তিও, কিন্তু শক্তি সহ্য করতে পারে খুব কম লোক ; আলোও নামে । 
আমার মনে আছে এক শিঘ্য তার গুরুকে বলছিল যে তার শরীরে আলো 
নেমেছে । গুরু বলল যে তাকে শয়তানে পেয়েছে । তখন থেকে 
শিঘ্য সব হারিয়ে ফেলল । 

এক অসীম শান্তির, শক্তির, আনন্দের সাগর রয়েছে মাথার উপরে । 
( নীরদের দিকে তাকিয়ে ), যাকে বল 05€11)6801, তার সাথে 
যোগাযোগ হলে সব সময় এই সব জিনিঘ পাওয়া যায়। 

মণিলাল : আপনার মাঝে নানা ধরনের চিন্তা ইঙ্গিত (902০$- 
0010) ইত্যাদি আসে? 

শ্বীঅরবিন্দ : অর্থাৎ? চিন্তা, ইজিত, প্রেরণা চারদিক থেকেই 
তো৷ আসছে আমার কাছে, কিন্ত তাদের তাড়িয়ে না দিয়ে আমি আগে 
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দেখি কোনটা কি। কিন্ত তুমি যদি জানতে চাও নিজে চিন্তা করি 
কিনা, তা" আমি কখনো করি না। লেলের সাথে সেই অভিজ্ঞতা 
লাভের পর সেটা থেমে গেছে বছ পূর্বে। যেমন বললাম, চিস্তা আসে 
চারদিক থেকে এবং উপর থেকে । মন নিশ্চল থেকে সেগুলোকে 
চলে যেতে দেয়, অথবা বিস্তৃত হয় তাদের গ্রহণ করবার জন্যে । 
প্রকৃত চিন্তা যেগুলো তারাও এভাবেই আসে। সেগুলোকে ভেবে 
পাওয়া যায় না। ভেবে পাওয়া চিন্তাকে মা নাম দিয়েছেন মন-গড়ী 
ইমারত। 

মণিলাল : আপনার 'আর্ধ' কি এভাবে লেখা হয়? 

শীঅরবিন্দ : না, সে লেখা একেবারে কলমের মুখে নেমে আসে । 
( একটু থেমে ) এই যে দায়িত্বমুক্তি, এতে পরম স্বস্তি মেলে । 

মণিলাল : হা, স্যার। 

শীঅরবিন্দ : আমি কিন্ত সাধারণ দায়িত্বের কথা বলছি না: 
এই যে সব কিছু চিন্তা করে স্থির করা, আমি বলছি তার কথা । কত- 
গুলি চিন্তা আছে যেগুলো বলতে পার পাঠিয়ে দেওয়া হয় বা এসে 
প্রতিফলিত হয় উপর থেকে । তা বলে মনে করোনা যে আমি কোন 
বিঘয় সম্বন্ধে জ্ঞান চাই না। যখন চাই, তাকে আহ্বান করি। 
উচচতর বৃত্তি চিন্তাগুলোকে দেখতে পায় দেয়ালে লেখার মতন। 

মণিলাল : বিশুদ্ধান্দ নাকি নানা রকমের গন্ধ স্ষ্টি করতে 
পারতেন? 

শ্ীঅরবিন্দ : সেগুলো স্থলরপকরণ (177809119115901017 ), 
না স্থলজগতে ইন্দ্রিয়ের উপর প্রক্ষিপ্ত সৃক্ষগন্ধ, বলা শক্ত। 

প, বনাকি সব সময় অনুভব করত কেউ একজন তার সাথে রয়েছে ।' 
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আমার ছবি দেখে বলল, "না, এ নয় কিন্তু দর্শনে আমায় দেখেই চিনতে 
পারল, এই সেই 7:5591006 ! এক সময় আমি ভাবতাম কায়াসিদ্ধি 
সম্ভব নয়। কিন্তু আলিপুর জেলে থাকার সময় আমি একদিন আমার 
শরীরের এমন এক ভঙ্গীতে অবস্থিতি দেখলাম যা জাগ্রত শরীরের পক্ষে 
অসম্ভব । আবার, আমার হাতদাটিকে উত্ববাবস্থায় রাখতে, মাংসপেশীর 
কোন ক্রিয়া ছাড়া-_অভ্যাস করতাম, সে অবস্থায় আমি একদিন ঘুমিয়ে 
পড়ি। ওয়ার্ডার তো দেখে ভাবল যে আমি মরেই গেছি। সে 
রিপোর্ট করল তৎক্ষণাৎ। বড়বাবুরা এসে দেখে আমি পুরাদস্তর 
বেঁচে আছি। 

0195 1২০01779175 বলে এক ফরাসী লেখক আছেন ; তিনি হলেন 
আবার ডাক্তার ও মিট্টিক। চোখ বন্ধ করেও শরীরের অন্যান্য অংশ 
দিয়ে তিনি দেখতে পান। তীর মতে চোখ হল এক বিশিষ্ট দৈহিক 
অংশ মাত্র। অন্যান্য দৈহিক অংশদেরও দেখবার ক্ষমতা শিক্ষা দেওয়া 
যায়। সেটা যখন লোকসমক্ষে তিনি প্রতিপাদন করলেন বৈজ্ঞানিকেরা 
মানতে রাজী হল না। 
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১২।১২।৩৮ 


আজ একসময় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ হতে আমি তাকে 
বললাম যে কবির শেঘের দিনের কবিতাগুলির খুব সুখ্যাতি হচেছ ; 
তাতে নাকি তার বহু মিষ্টক অভিজ্ঞতার নিদর্শন রয়েছে । 


শ্বীঅরবিন্দ : সেগুলোর বক্তব্য বিষয় কি? তোমার মনে 
নেই? 

নীরদ : না, আমি আবার পড়ে আপনাকে বলব । 

বিকেল বেল! রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা মিষ্টিক ভাবমুলক কবিতা 
তাকে পড়ে শোনালাম, জিজ্ঞেস করলাম, “কোন মিষ্টিক ভাব আছে কি? 

শ্বীঅরবিন্দ : কই, তেমন বিশেষ কিছু নয়। একটাতে আলোর 
কথা বলছেন যেন। 

নীরদ : অন্যগুলোতে বলছেন আস্তে আস্তে তার দেহচেতন৷ 
হারিয়ে যাচেছ, এই পৃথিবীর স্মৃতি ক্রমশ: ক্ষীণ হচেছ... 

শ্বীঅরবিন্দ : অর্থাৎ মৃত্যু এগিয়ে আসছে । আর কিছু? 

নীরদ : আর একটাতে বলছেন যেন তিনি অন্য কোন লোকে 
প্রবেশ করছেন। তার উজ্জল আলো তারার দীপ ইত্যাদির আভাস 
পাওয়া যাচেছ। 

শ্বীঅরবিন্দ : তা যদি হয়, তাহলে অলঙ্কারগুলো বাদ দিয়ে 
সোজাসুজি বললেই পারেন, বৈষ্ণব কবিরা যেমন পরিষ্কারভাবে 
বলেছে। 

নীরদ : ক'র কাছে শুনি যে রবীন্দ্রনাথ একবার পি'পড়ে কি 
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বিছের কামড়ে ভীঘণ যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন । কঠোর চেষ্টার পর তিনি 
নাকি তার মনকে ব্যথা থেকে বিচিছন্ন করে ফেলেন এবং ফলে আরাম 
লাভ করেন। এটা কোন ধরনের অভিজ্ঞতা ? 

শ্বীঅরবিন্দ : হ্যা, এটা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বটে। 

নীরদ : তীর জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন যে একদিন তাদের 
চৌরঙ্গীর (?) বাড়িতে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রকৃতির দৃশ্য 
দেখছিলেন। হঠাৎ যেন এক আনন্দের ঢেউ উথলে উঠে বিশ, প্রকৃতি 
ছেয়ে ফেলল । বোধ হয় সেই আনন্দই প্রকাশ পেয়েছে তার “নির্ঝরের 
স্বপ্রভঙ্গে । 

শ্রীঅরবিন্দ : এটাও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বটে। কি বলেছেন 
তিনি সে কবিতায় ? 

নীরদ : তিনি বলেছেন যে ঝরণা হঠাৎ জেগে উঠেছে, সমস্ত 
পাহাড় পর্বত, বাধাবন্ধ লঙ্ঘন করে মহানন্দে ছুটে চলেছে সমুদ্রের 
পানে। 

শ্বীঅরবিন্দ : কেন, এই প্রতীকের আশ্রয় নিলেন কেন? তাৰ 
অভিজ্ঞত৷ কি প্রতীকের রূপ নিয়ে আসে ? 

নীরদ : .মনে তো হয় না। 

শ্বীঅরবিন্দ : তাহলে ঠিক যেমন অনুভব করলেন তেমনটি 
লিখলেই তো পারতেন । এই কবিতা পড়ে তো৷ কেউ বুঝতে পারবে 
ন৷ যে কবিতাটি তার অভিজ্ঞতাপ্রসৃত। এই সব অলঙ্কারের মুক্কিল 
হল যে আসল বক্তব্য তাতে চাপ! পড়ে যায়। 

ধর, বেদের সেই লাইনটি যেটা আমি ম্এ00:০ 7০960:-তে 
উল্লেখ করেছি, “যা কিছু জীবিত, তাকে উধ্রবে তুলছে, আর যা৷ মৃত 
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তাকে বহির্জগতে এনে প্রকাশ করছে', এটা পড়লেই বোঝা! যায় যে 
এটা অভিজ্ঞতার কথা? দেবী উঘা যা কিছু প্রকাশ হয়েছে তাকে 
ক্রমশ উধ্র্বে তুলছেন, আর যা এখনও অপ্রকাশিত, প্রচ্ছন্ন তাকে 
প্রকট করছেন। অবশ্য তোমায় প্রথমে প্রতীকের অর্থ জানতে হবে, 
তাহলে সব পবিষ্ষার বোঝা যায়। 

নীরদ : কিন্তু মিষ্টিক কবিতা তো একট ধোয়াটে, অস্পষ্ট হবেই। 
আপনি মিষ্টিক কবিতাকে তুলনা করেছেন চাদের আলোর সাথে এবং 
আধ্যাত্িক কবিতাকে সূর্যের আলোব সাথে । 

শ্বীঅরবিন্দ : না, আমি বলেছি গুহ্য (0০০01) কবিতার কথা । 
মিষ্টিক কবিতা দৃই প্রকার : গুহ্য মিষ্টিক আর আধ্যাত্মিক মিষ্টক। 
আমার 1৬00901) 2100 5021: বা 1310 0৫6 17176" হল গুহ্য 
মিষ্টক কবিতা আর সনেটগুলি হল আধ্যাত্বিক মিষ্টিক। “19139 
কবিতায় দেখবে আমি নির্বাণ যা' ঠিক তাবই রূপ দিয়েছি । 

যে কোন প্রতীক ব৷ ছবি কি উপম! ব্যবহার করবার স্বাধীনত৷ 
তোমার আছে । তবে সে সব ছবির মাধ্যমে তোমার বক্তব্য যা, তা৷ 
স্পষ্ট হওয়া চাই। এই দৃষ্টান্তটা নাও : 

অবস্থার পর অবস্থার জন্মলাভ হল, 
আবরণের পর আবরণ সচেতন হল, (১) 

এখানে ছবির ব্যবহার হয়েছে কিন্তু প্রতীকের সাথে যাদের 
পরিচয় আছে তাদের কাছে অর্থ প্রাঞ্জল। এটা খাটি অভিজ্ঞতাপ্রসূত। 
আর একটা দৃষ্টান্ত নাও : 


(0) 00180101018 8051 ০01208000. 45 ০০:৫2, 
(50561108 26061: ০095৮610178 ০5০02068 00129080119, 
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“থিঘিগণ (58915) মইএর মত ইন্দ্রকে বেয়ে উঠছে” (২) 
কী অপূর্ব সেই অংশটা, অভিজ্ঞতার নিখুঁত ও পরিফষার বর্ণন। ! 
অংশটা পুনরাবৃত্তি করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বুঝলে? ইন্দ্র 
হল দিব্য মানস , যত উধ্র্বে ওঠা যায় তত স্পষ্ট দেখা যায় কি কি 
করবার বাকি রয়েছে । যার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে, সে-ই জানে 
এ কতখানি সত্য এবং এ-যে অভিজ্ঞতা হতে লেখা, কল্পনাপভাবে 
নয়, সেটা বোঝে । 

নীরদ : কিন্ত অভিজ্ঞতা ছাড়াও, এমন কি না বুঝেও ত মাঝে 
মাঝে আব্যাত্বিক বিষয় সম্বন্ধে কবিতা লেখা যায়? 

শীঅরবিন্দ: যায় বইকি। আন্তর সত্তার সুক্ষাদৃষ্টি থাকতে পারে 
এবং কবিতায় ত৷ প্রকাশ হতে পারে । 

নীরদ : মিষ্টিক না হয়েও মিষ্টিক কবিতা ত লেখা যায়? যেমন 
রবীন্দ্রনাথ, বা হারীন লিখেছেন এখানে আসার পূর্বে ? 

শ্বীঅরবিন্দ : রবীন্দ্রনাথের বংশে ত ধর্মজীবনের বীজ ছিল ।' 
আর হারীনেরও একটি মিষ্টিক অংশ ছিল। তার পূর্বের কবিতা 
দেখে আমি ভতবিঘাদ্বাণী করেছিলাম যে সে আধ্যান্বিক কবি হতে পারে । 
যেই সে এখানে এল, প্রথম বছর চমতকার চলতে লাগল তার সাধনা, 
তার আন্তর মন খুলে গেল এবং মার সম্বন্ধে যে সব কবিতা লিখল, সবই 
তার অনুভূতি হতে লেখা । তার কবিতার প্রেরণা আসত বরাবর; 
তার উত্র্ব সত্তা থেকে । 
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মা আজ এসেছেন আন্দাজ ছটার সময় | এসে ধ্যানে বসলেন, 
আমরাও ধ্যান করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে মা চলে গেলেন। 
শীঅরবিন্দ দু'বার মণিলালেব ধ্যানমৃতির দিকে তাকালেন, পরে মৃদু 

মণিলাল : (হেসে) ওটার বিরুদ্ধেই ত আমার অভিযোগ, স্যার ! 
এত চেষ্টা করছি, সবই বৃথা । কেবল গত,বুধবার চমৎকার জমেছিল 
ধ্যান, তারপরে দিনের পর দিন ফেইল, কত যে তুচছ অবাঞ্চনীর জিনিঘ 
ভিড় করে আসে! 

শ্বীঅরবিন্দ : কি 'রকম? 

মণিলাল : সব বাজে, অর্থহীন, 15017501756. 

শ্বীঅরবিন্দ: কোন অসাধারণ বাজে বিষয়, যেমন দিবারাত্র 
মহারাজার সেবা ব। মুসোলীনির উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে চিন্তা ? 

মণিলাল : না, স্যার ! মহারাজার চিন্তা কদাচিৎ আসে । কিন্ত 
এত চেষ্টা সত্বেও ফল পাই না কেন, অথচ একদিন হঠাৎ ভাব এসে 
যায়? 

শ্বীঅরবিন্দ : সেটা তো সাধারণ নিয়ম । কেবল ধ্যানই যাদের 
নিত্য কর্ম সেই সব যোগীদের কথা আলাদা | তাদেরও ফাঁক! 
অবসর থাকে । 

মণিলাল : বন্ধুবর নীরদ, দেখি, মুহ্র্তে ধ্যানে ডুবে যায়, আর 
তার ধাড়ট। নুয়ে পড়ে। 
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নীরদ : হতাশায়! ( হাস্য ) 

শীঅরবিন্দ : তোমার ঘুম আসে নাকি? 

মণিলাল : হতাশায় কি কেউ ঘুমুতে পারে? 

শ্বীঅরবিন্দ : পারে, পরিত্রাণের আশায় (০9০826)। কেউ 
কেউ দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে ঘুমায়, ঘোড়ার মতন, যেমন আমার মানামহ 
রাজনারায়ণ বোস। 

মণিলাল : তিনি কি যোগাত্যাস করতেন ? 

শ্বীঅরবিন্দ : যৎ্সামান্য, বাল ধরনের । 

মণিলাল : নীরদের মুখ, স্যার, আনন্দে জলজল করছে । 

শ্ীঅরবিন্দ : সত্যি, তোমার মুখে গভীর তন্ময়তার ছাপ রয়েছে। 
জলজ্বল করলেই সোনা হয় না বলতে চাও? 

মণিলাল : তা কেন? সে কবি, উৎর্বলোকের বাসিন্দা । 

শ্ীঅরবিন্দ : সেক্সপীয়রের মতে কবিতা মিথ্যা, বচনসর্বস্ব | 

মণিলাল : না, নীরদ সে রকম কবি নয়। আচ্ছা স্যার, কি 
করে কেউ কেউ হঠাৎ ধ্যানে ডুবে যায়, তাদের শরীর দোলে, কখনও 
মাটিতে পড়ে যায়? 

শ্বীঅরবিন্দ: অনেকেরই তা হয়। সেজন্যে যোগীর৷ তাদের 
শরীর ফোন অবলম্বনের সাথে বেধে রাখে ; অথবা যারা আসন অভ্যাস 
করেছে তারা খাড়া থাকে। 

মণিলাল : ধ্যানে ফল পাওয়া যায় কি করে? 

শ্বীঅরবিন্দ : মনকে স্থির করতে হয়। মাথার উপরে রয়েছে 
অসীম শান্তি, আনন্দ, আলো ও শক্তির সমুদ্র। কিন্ত মন আর উ্ব- 
মানলের মাঝখানে রয়েছে একটি ঢাকা, হিরণ্ময় পাত্র, ( এখানে 
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শীঅরবিন্দ মাথার উপরে হাত দিয়ে দেখালেন )। সেটা ভাঙতে 
পারলে, তাবা সমস্ত তোমার ইচ্ছামত নেমে আসবে কিন্তু তার জন্যে 
নিশ্চল মন (90150246 ) একান্ত প্রয়োজন । অবশ্য এমন লোক 
আছে যারা এই নিশ্চলতা৷ ছাড়াও ওসব পেতে পারে, কিন্তু বড় শক্ত। 

মণিলাল : আমাদের অন্তরেও কি সেরকম পর্দা আছে? 

শ্ীঅরবিন্দ : হ্যা, প্রাণের পর্দা বা দেয়াল; স্থল চেতন, বিক্ষুব্ধ 
আবেগ, এ সব দিয়ে গড়া । সেই দেয়াল ভেঙে যেতে হবে অন্তরের 
পেছনে । কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তি পর্দার অন্তরালে কাজ করতে 
থাকে, সামনে নানা বাধা পায় বলে, এবং প্রয়োজনানুযায়ী ভাঙতে 
বা গড়তে থাকে । হঠাৎ যখন একদিন পর্দা সরে ঘায়, আধার দেখে 
যে সে অসীমের নিবাসী | 

নীরদ : অভীপ্সা না থাকলেও শক্তি সর্বদা কাজ কবতে থাকে ? 

শীঅরবিন্দ: তাদের মাঝে, যাদের অন্তরে একটা বেগ রয়েছে । 
শক্তি পিছন থেকে কাজ করে বলেই তাদের মাঝে থেকে থেকে অভীপ্সার 
শিখা জলে ওঠে । 

মণিলাল : কি উপায়ে এই আনন্দ, শাস্তি পাওয়া যায় বলুন। 

শ্িঅরবিন্দ : শুধু তাইই চাইতে হবে। খুব শক্ত নয় কি? 
(হেসে বললেন )। তা না হলে অপেক্ষা কর! ছাড়া উপায় নেই। 
যোগে সহিষ্ণতা চাই ; পুরোনো যোগের মতে বার বছর পরে অভিজ্ঞতার 
দেখা মেলে । তার পরে তুমি অনুযোগ অভিযোগ করতে পার, কিন্ত 
তুমি ত বলেছিলে তোমার প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে? 

মণিলাল : ঠিক কথা, স্যার। আপনাকে বলেছি কি রকম 
সহজে বরোদায় ধ্যানের ভাব আসত যে কোন সময় ; তখন আমায় 
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ধ্যানে বসতেই হত। কখনও হয়ত হাসপাতালে যাবার পথেই এল." 
আর তার শান্তি, আনন্দ অনেকদিন পর্যস্ত থাকত। কিন্তু আবার 
বছদিন ধরে একেবারে ফাঁকা ; এরকম খেয়ালী ন৷ হয়ে দুসপ্ডাহে অন্ততঃ 
একবার তার আসা উচিত! 

নীরদ : আচ্ছা, মাথাটার উপর দিকে একটা আকর্ধণ বোধ 
হয়, সেটা কি? 

শীঅরবিন্দ : সেটা হল তোমার সৃক্মশরীর, এই দেহের মাথা 
নয়। মনের উধ্্বচেতনার দিকে ওঠার চেষ্টা। 

নীরদ : স্বপ্নে সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদি দেখার অর্থ কি? 

শ্বীঅরবিন্দ : এগুলে। হল প্রতীক, শক্তির সমুদ্র, সত্তার পাহাড় 
ও তার নান অংশ ও স্তরভেদ, একেবারে চূড়ায় হল ভগবান। এগুলো 
অতি সাধারণ ব্যাপার । মনের বিস্তৃতির সাথে হৃদয়েরও বিস্ততি লাভ 
করে। এই বিশালতা ব্যাপ্তি এলে দুয়ার আরে খুলে যায় । ( মণিলালের 
দিকে তাকিয়ে) তুমি কখনও তোমার ভিতরের সত্তার স্পর্শ পাওনি ? 

মণিল।ল: পেয়েছি স্যার। আপনাকে বলেছি কি করে পেলাম 
আর মৃত্যুতয়ে কি করে হারালাম । 

শীঅরবিন্দ : (হেসে ) তাই ত। আমি ভুলে গেছি। 

মণিলাল : এক সময়ে আমাব মনে হত আমার মাথাটা মার পায়ে 
নত হয়ে রয়েছে। ওটা কি, স্যার? 

শীঅরবিন্দ : ওটা হল চৈত্যপুরঘ। তাহলে তোমার চেত্য 
পুরুঘের অভিজ্ঞতা হয়েছে? 

মণিলাল : আমি তো চিনতে পারিনি, স্যার । 

( সকলের হাস্য ) 
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শ্বীঅরবিন্দ : এই আমিই সমস্ত নষ্টের গোড়া । তাকে ভূলে 
যেতে হবে! ভাবতে।হবে অভিজ্ঞতাগুলি যেন অন্যের হচ্ছে । ত৷ 
যদি পার তাহলে একটা মহৎ জয়লাভ হবে । আমার যখন নির্বাণের 
অভিজ্ঞতা হয়, আমি নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে যাই, আমি যেন কেউ নই। 
এই একটা আমি" আকড়ে ধরে অমুক, অমুক উপাধিযুক্ত ডাক্তার মণি- 
লালের বেঁচে থাকার কি সার্থকতা ? তোমার যদি তখন মৃত্যুই হত, 
সে মৃত্যু হত কত গৌরবের! 

মণিলাল: (লজ্জিত সুরে ) মান্ধী চেতনা যখন দিব্য চেতনায় 
পরিণত হয়, তখন কি রকম অবস্থা হয়? 

শ্বীঅরবিন্দ : ভুবন আধার নিত্য শাস্তি, শক্তি অনুভব করে, 
অসীমের সানিধ্য পায় এবং অপীমে ও অনস্তে বাস করে । অমরতার 
অধিকারী হয় এবং শরীরের মৃত্যু মনে হয় তুচছ। তারপর আসে 
সকলের মাঝে সেই এককে উপলব্ধি। প্রত্যেক বস্তু যেন বনের 
প্রকাশ। এই যে আমি ঘরের চারিদিকে তাকাচিছ, আমি দেখছি 
সমস্ত জিনিষই বন্ধের রপ। ন|, এটা চিন্তা বা ভাব-গত কিছু নয়, 
বাস্তব উপলব্ধি। এই দেয়াল, এই বই, বন্ধ। তোমায় দেখছি মানুষ 
মণিলাল বলে নয়, ভগবান, ভগবানের মাঝে বাস করছ এই রূপে । কী 
চমৎকার এই অভিজ্ঞতা । 


নীরদ : বৈদিক খধিরা নাকি “মন্ত্র” শুনতে পেতেন। এটা 
কি অস্তঃশণতি? 

শ্বীঅরবিন্দ ' হী, তাই। কখনও একটা লাইন, কখনও একটা 
স্তবকও, কখনও বা পুরো কবিতাই শোনা যায়। অথবা তার! 
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নেমেও আসতে পারে। শ্রেষ্ঠ কবিতা* সর্বদা ওভাবেই লেখা হয়ে 
থাকে । 

নীরদ : আমার মনে আছে আমার কৰিতার একটি লাইন, 
আপনি তার জ্ুখ্যাতি কর্েছিলেন-_ 

“4৯ (80001101555 0০0 18 ৪ 913516 0£ 0813১ 
যেন কেউ কাণে কাণে বলে গেল। 

শীঅববিন্দ : তাই। এটাই অন্তঃশ্শতি কিন্তু তাতে বিপদও 
আছে। মাঝে মাঝে প্রতারিত হওয়া অসম্ভব নয়। নিমুস্তরের 
প্রেরণাও ওরকম সহজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসতে পারে। 

নীরদ : তা আবার বলতে ! কতবার আমি ঠুক্রেছি ! মনে করেছি 
কী চমৎকার লাইন, কত স্বচছন্দে এল, আর আপনার মন্তব্য তাদের 
ধূলিসাৎ কবে দিল! 

শীঅরবিন্দ : স্বপ্রেও কত চমৎকার কবিতা লেখা হয়-_যেমন 
অধিপ্রাকৃত ( 301581850) কবিতা, ( বললেন হেসে ) অথচ 
কাগজে বসালেই মনে হয় কী বাজে! সেক্সপীয়রের কবিতা ত বন্যার 
মত নামত-_কিস্ত চতুর্থ হেনরীতে নিদ্রাকে সম্বোধন করে যে চারটি 
লাইন আছে, 

ভ/1] 0900. 81908 096 17121) 2100 5104 1745 ইত্যাদি, 
এগুলো বাকি লাইনগুলির মধ্যে যেন জলজল করছে । এগুলো 
যে একেবারে সোজা উপর থেকে নেমে এসেছে তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। ,অথবা তার সেই লিরিকটি : 

865 0 05 09082 1109 ৪%গয-এ'র সমস্তটা উপর 
থেকে নেমে আসা । 
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এই সময় ডাঃ মণিলাল এলেন, আমাদের আলোচন। থামল । 
ভদ্রলোক খুব কবিতাভক্ত নন। এসেই তিনি শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম 
করে জিজ্ঞাস করলেন ণ্মন০্ 6 00১ 51 2 এটা তাঁর নিত্যকার 
কৃশল জিজ্ঞাসা । শ্ীঅরবিন্দ উত্তয়ে কখনও শুধু হাসতেন, কখনও 
হাতটা তুলতেন, কখনও বা ডাক্তারকেই জিজ্ঞেন করতেন, “তুমি 
কেমন?” মর্ণিলালও কখনও মিষ্টি হাসতেন, কখনও “0081৫ 
190 516] ৩11) 512 61105 06091, 517 ইত্যাদি উত্তর 
দিতেন, গুরু-শিঘ্যের এই দৈনন্দিন স্বাস্থ্যসংবাদ আমরা বেশ উপভোগ 
করতাম। মণিলালকে আসতে দেখলেই আমরা টিপ্পনী কেটে 
বলতাম, এই রে, গুরুর স্বাস্থ্য-জিজ্ঞাসা চলবে এবার ! আর, আমরা 
দু'এক জন এগিয়ে আসতাম। ভদ্রলোকও আমাদের কৌতুক 
বুঝতে পারতেন ও হাসতেন। রসিক না হলেও তিনি সমজদার 
ছিলেন। গুরু তাকে নিয়ে বেশ ঠাট্টা মশকরা করতেন। 

কিছুক্ষণ পরে মা এলেন এবং পাশের দ্বিতীয় বিছানার উপর বসলেন। 

মণিলাল : মা, ছারপোকা, বিচ্ছু, মশা ইত্যাদি মারা কি পাপ ? 
আমি মশা মারতে পারি, কিন্তু ছারপোক! মারতে পারি না। 

মা: কেন? দুর্গন্ধের জন্যে? 

মণিলাল : বোধহয় । কিন্ত মারায় পাপ আছে কি? 

মা: ( হেসে ) শ্লীঅরবিন্দকে জিজ্েস কর। আমি প্রথম যখন 
এখানে আসি, মশাদের যোগশক্তি দিয়ে তাড়িয়ে দিতাম, তাতে 
শ্শীঅরবিন্দ আপত্তি করতেন । 

শ্শিঅরবিন্দ : তুমি তাদের সাথে রদ্ধুত্ব করতে বলে। 

( হাস্য ) 


০ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


মণিলাল প্রশটা আবাব জিজ্ঞেস করলেন। 

শবীঅরবিন্দ : পাপ কাকে বলে? যদি তুমি তাদের ন! মার, তারা 
গিয়ে অন্যদের কামড়াবে, তাতে তোমার পাপ হবে না? 

মণিলাল : কিন্তু তাদের যে প্রাণ আছে, স্যার-_ 

শ্বীঅরবিন্দ : আছেই ত! 

মণিলাল : তাদের যদি মারি? 

শ্বীঅরবিন্দ : বেশ, তাতে কি? 

মণিলাল : কেন? পাপ হয় না? অবশ্য আমি বলছি না আমরা 
বধ করি না, প্রতি শ্বাসে ত আমরা নানা বীজাণু বধ করছি। 

মা: ( হেসে ) ডাক্তারের মারে না? 

মণিলাল : নিশ্চয়, মা, কিন্তু সে মারা তো ইচ্ছাকৃত নয়। 

নীরদ : জৈনরা নাকি লোক ভাড়া করে এনে ছারপোকাকে 
তাদের রক্ত উপহার দেয়। 

মণিলাল : ওসব গল্প । 

শ্ীঅরবিন্দ £ তবে একটা গল্পই শোন, এঁতিহাসিক গল্প । 
গজনীর মামুদ'শা যখন ভারত আক্রমণ করেন, তিনি এক জৈন 
রাজাকে তাব ভ্রাতার সাহায্যে পরাজিত করে' তাকে সিংহাসনে বসান 
এবং পুরান রাজাকে বন্দী করে তার তত্বাবধানে রেখে যান। নূতন 
রাজা পড়ল মহ] ফাঁপরে : সে ভাইকে নিয়ে কি করবে? নিজে জৈন 
বলে' সে বধও করতে পারে না। অবশেঘে সাব্যস্ত হল যে তার 
সিংহাসনের নীচে একটা গর্ত খুঁড়ে সেখানে রাজাকে পুতে মাটি ঢেলে 
দেওয়া হ'ক। তাতে রাজা মরল বটে, কিন্তু ভাই তাকে মারল 
নাত! ( হাস্য ) 
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মা: প্রকৃত জৈন হতে হলে যোগী হওয়া চাই। তখন যোগশক্তি 
দিয়ে এসব পোকামাকড়ের যথার্থ ব্যবস্থা করা যায়। 

মণিলাল: ঠিক। কিন্তু মা, বিচছু বা সাপ মারা কি করে উচিত 
হতে পারে? 

শ্ীীঅরবিন্দ: কেন নয়? আত্মরক্ষার্থে মারতেই হবে । আমি 
বলছি ন৷ যে তুমি যেখানে সাপ পাবে তাড়া করে বধ করবে । অন্যদের 
ব। তোমার প্রাণ যখন বিপনন হবে তখন তোমার নিশ্চয় অধিকার আছে 
তাকে বধ করবার। 

মাঃ: গাছগাছড়ারও ত প্রাণ আছে। তুমি কি বলতে চাও যে 
মশার দাম গোলাপের চাইতে বেশি? চারাগাছের কেমন অনুভব শক্তি 
আছে তা বোধ হয় তুমি জান না । 

নীরদ: কারো কারো মতে বিড়াল বা কৃকৃর মারা মানুষ মারার 
চাইতে কম অপরাধজনক । 

নানা প্রশ্বের গোলমালে কখাটা চাপা পড়ে গেল|ঁকিত্ত শীঅরবিন্দের 
সজাগ কাণে তা পৌছেছে । গোলমাল খামলে। তিনিএবললেন, “তুমি 
কি বলছিলে? বিড়াল ককৃর মারায় মানুঘ মারার চাইতে অপরাধ 
কম??? 

মাঃ এ তো দেখছি বেশ মানব-হিতৈথী ! 

শীঅরবিন্দ: প্রাণ প্রাণই, বিড়াল কুকুরের হোক্‌ বা মানুঘের 
হোক্‌, এ নিয়ে বিড়াল কুকুর ও মানুঘের মাঝে কোন তফাৎ নেই। 
মানুঘই নিজের সুবিধার জন্যে তার মনোমত ধারণা স্য্টি করে। 

এই সময় মা নিজের কাজে চলে গেলেন । আমাদের কাথাবার্তাও 
অন্য মোড় নিল ; হোমিওপ্যাখি সম্বন্ধে আলোচন। সুর হল। এপ্রত্যেকে 
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তার শোন। অভিজ্ঞতা থেকে হোমিওপ্যাথি ও তার অলৌকিক 
আবোগ্যের স্বপক্ষে নজির উপস্থিত করল। এমন কি, রাগ হিংসা, 
আধ্যাত্মিক নৈরাশ্যেরও নাকি প্রতিকার আছে এই শাস্ত্রে। 

শ্বীঅরবিন্দ: বৈজ্ঞানিকদের মতে গ্নাও থেকে নি:স্হত রসের দ্বারা 
নাকি বাগের উৎপত্তি হয়, তালবাসাও নাকি তাই। কিন্ত (মদ 
হেসে ) অহংব্যাধি সারাতে পারে কি হোমিওপ্যাথি ? 

ডাক্তার স: (আগন্তক, ইনি একজন সখের হোমিওপ্যাথ, তার 
কথা আগে বল! হয়েছে) যদি পাবত, তাহলে আমি নিজেই তাঁব 
প্রথম রোগী হতাম। 

মর্ণিলাল : তুমি যে এ সধ্ন্ধে সচেতন, তাতেই অর্ধেক বোগ 
সেবে গেছে । কি বলেন স্যাব? 

শ্বীঅববিন্দ: তা বলা যায না। কিন্তু ওটা হল প্রথম ধাপ। 

নীবদ:ং দ্বিতীয়টি? 

শীঅরবিন্দ: নিজেকে সব কিছু থেকে পৃথক করে নেওয়া | মনে 
কবা যেন সমস্ত জিনিঘ তোমার বাইরের প্রকৃতির অংশ বা অন্য কারও : 
এই ভাবে চলতে চলতে অন্তর-পুরুঘ জাগে এবং প্রকৃতিব ক্রিযায় তাৰ 
অনুমোদন আস্তে আস্তে বন্ধ করে। ফলে, ব্যক্তিগত স্বভাবেব উপর 
প্রকৃতির আধিপত্য চলে যায় এবং আধ্যাত্িক প্রভাব এসে তার স্থান 
নেয়। কিন্ত যদি স্বভাব ব৷ প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে থাকে, তাহলে 
পুরুঘ হয় তার দাস-_অনীশ, সাক্ষী । 

প্রকৃতির প্রেরণাকে প্রত্যাখ্যানও করতে পার, সেটা আরো৷ 
জোবালে৷ উপায় । এগুলি তোমাব ভিতর প্রবেশের পূর্বেই তাদের ঠেলে 
“ফেলে দিতে হবে, আমার চিন্তার বেলায় যেমন আমি করেছি। এটা 
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আরো শক্তিশালী উপায়, ফলও আসে ভ্রত। আর একটা উপায়, মনের 
দ্বারা দমন করা । কিন্তু এখানে মন বশ করতে চায় প্রাণের 
স্বতাবকে। এতে যে লাভ, সেটা সাময়িক ও আংশিক প্রতুত্ব ্বাত্র ; 
প্রবৃরত্তিকে ভেতরে চেপে রাখা হয়, যে কোন সুযোগে সে ফেটে পড়তে 
পারে। এ রকম একটা ঘটনা শোন: একদিন কাশীর ঘাটে নাকি 
এক যোগী স্নান করছিল, নীচের ঘাটে ক্নান করতে নেমেছে এক সুন্দরী 
কাম্মীরী রমণী ; দেখা! মাত্রই যোগীটি তার উপর বলাৎকারের চেষ্টা 
করে। এটা পরিফার মনের দ্বারা প্রকৃতি দমনের বিফলতার দৃষ্টান্ত। 

কিন্ত যোগের ফলে মাঝে মাঝে অনেক কিছু নীচ থেকে ভেসে 
ওঠে, যার অস্তিত্বই হয়ত আগে টের পাওয়! যায়নি । বহু লোকের 
মুখে একথা শুনেছি । আমার বেলায়ও তাই হয়েছে : আমি একবার 
দেখলাম ক্রোধ নীচ থেকে উঠে এসে আমায় অধিকার করছে । কিছুতৈই 
তাকে দমন করা গেল না। আমি নিজেই তাতে ভয়ানক আশ্চর্য 
হলাম, কেনন৷ ক্রোধ ছিল আমার সম্পূর্ণ স্বতাববিরদ্ধ। আর একবার 
যখন আমি আলিপুরে বিচারাধীন, এক সাংঘাতিক বিপত্তি ঘটবার 
মুখে থেমে যায়। কৃঠুরীতে ঢুকবার আগে কয়েদীদের কিছুক্ষণ 
বাইরে অপেক্ষা করা নিয়ম । আমরা তাই করছিলাম, একজন স্কচ 
কারারক্ষী কোথেকে এসে অকারণে আমায় একটা ধাক্কা দেয়, তাতে 
আমার দলের ছেলেরা ভয়ানক ক্ষেপে যায়। আমি কিছুই না করে 
তার প্রতি এমন এক রুদ্র দৃষ্টি হানলাম যে সে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে 
গিয়ে জেলারকে ডেকে আনল । আমার এই ক্রোধকে বলা যেতে 
পারে সংক্রামক ক্রোধ ( (0102100700108055 20867 )| সমস্ত 
ছেলের দল তাকে মারতে উদ্যত হল। জেলারট৷ ছিল ধর্মপ্রবণ 
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লোক ; কারারক্ষী তাকে বলল যে আমি তাকে উদ্ধত দৃষ্টি দিয়েছি! 
জেলারের প্রশের উত্তরে আমি বললাম যে এরকম অভদ্র ব্যবহারে 
আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। জেলার সকলকে ঠাণ্ডা করে যাবার বেলায় 
বলল, "'আমাদেব সবাইকে ক্রশ বইতে হবে ।” 

কিন্তু ক্রোধ আর রুদ্রভাৰ এক জিনিঘ নয়। সে অভিজ্ঞতাও আমার 
কয়েকবাব হয়েছে। 

নীবদ: রুদ্রভাব কি শ্বীবামকৃষ্চেব সেই সাপের ফৌসফৌসের 
মত? 

শ্বীঅরবিন্দ: মোটেই না। এটা সত্যিকারের রাগ-_প্রবল অন্যায় 
বা দোঘেব বিকদ্ধে ভীঘণ কঠোবতায় তার প্রকাশ-_যেমন শিবের 
কুদ্রতাব। রাগ হল ইন্ড্রিয়েব উত্তেজনা, সেটা ওঠে নীচের থেকে ; আর 
রুদ্রতাব ওঠে অন্তর হতে। উদাহবণ দিচিছ : ক একদিন মা'র বিরুদ্ধে 
তীঘণ মূতি ধাবণ কবে ভয়ানক চেঁচাতে লাগল । তার চীৎকার শুনে 
আমাব মাঝে এমন এক প্রচ কঠোরতা জেগে উঠল যা কিছুতেই দমন 
করা গেল না । আমি বাইবে এসে বললাম “কে, কে এমনভাবে মার 
প্রতি চীকার করছে ?" শোনামাত্র সে শান্ত হয়ে গেল । 

নীবদ: সে নাকি ভযানক বদরাগী ছিল? 

শ্বীঅববিন্দ: তাই । এই দোঘ ছাড়া, সে আন্তরিক সাধক ছিল, 
নানাবিধয় সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল এবং সাধনায বেশ উন্নতি করেছিল । 
কিন্তু এই ভূত মাঝে মাঝে তাকে চেপে ধরত বলে সে কতকগুলি আস্গুরিক 
শক্তির কবলে পড়ে যেত। তখন সে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে 
পারত না । এরাই ব্যর্থ কবেছে তার সাধনা । কারণ এখান থেকে 
চলে গিয়ে সে নাকি এদেব আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়েছে। যখন এই 
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অপশক্তিগুলি তাকে চেপে ধরত, তখন তার অন্যায় সে বুঝতে পারত 
না; মা'কে ও আমাকে দোষী সাব্যস্ত করত, যদিও তার প্রতি আমরা 
খুবই সদয় ও সহিষ ছিলাম । পরে যখন তার দোষ বুঝতে পারত, সেটা 
স্বীকার করে সে প্রতিজ্ঞা করত যে আর দ্বিতীয়বার তা করবে না| কিন্ত 
স্বভাব যাবে কোথায়? দৃষ্টশক্তিগুলি এসে আবার তাকে ভাসিয়ে নিয়ে 
যেত। মাঝে মাঝে তার দেমাক ও আত্মসম্মান এসে দোষ স্বীকারে 
বাধা দিত। 

এটাই হল ভুল। নিজের দোঘকে বা অন্যায় কাজকে কখনও 
সমর্থন করতে নেই বা! ন্যায় প্রমাণ করতে নেই । সেটা তখন বার বার 
ফিরে আসে এবং তাকে বর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে । 

নীরদ: অমুক এতখানি তপস্যা করেও বলছে সে চলে যাবে, বার 
বছর পরে! 

শীঅরবিন্দ: কি তপস্যা? তাকে যদি আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
ও কতৃত্ব দিতাম, তাহলে বোধ হয় সে থাকত। 

নীরদ: সে নাকি মাকে তার কাজে সাহায্য করছে। 

শ্বীঅরবিন্দ: সাহায্য শুধু? আমি ত ভেবেছিলাম সে-ই আশ্ম 
চালাচেছ | 

নীরদ: কিন্ত এরাও ত একদিন তগবানকে পাবে? 

শীঅরবিন্দঃ সবাই একদিন ভগবানকে পাবে । একজন মা'কে 
জিজ্ঞেস করে সে তগবান লাভ করবে কি না| মা উত্তরে বলেন যেসে 
পাবে যদি না সে কোন বোকামি করে তার আয়ুশ্ছেদ করে । প্রায় তাই 


করেছিল সে! 
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সময় বিকেল ৫-৩০ মিঃ| সকলে চুপচাপ। শীঅরবিন্দ বিছানায় 
শুয়ে। মণিলাল ধ্যান করছেন, আমি তার পাশে বসে । শ্বীঅরবিন্দ 
মণিলালের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ পরে আমি সশব্দে একটা 
মশা মারতে চেষ্টা করতে শ্বীঅরবিন্দ আমার দিকে তাকালেন । 
মণিলালের চোখ খুলল । আমি একটু লজ্জা ও কৌতুক বোধ করলাম 
আর মুদু মৃদু হাসতে লাগলাম । 


মণিলাল: তুমি যদি একটা মশ! মারতে কামান দাগ... 
নীরদ: ( হেসে ) তাহলে আমার ধ্যান নষ্ট হবে, না? 
মণিলাল: ধ্যান কখনও নষ্ট হয় না। যাকগে, মা এলে আমর। 


ধ্যান করব আবার । 
( শীঅরবিন্দ ও সকলের হাস্য ) 

কথা উঠল থিয়সফি সন্বন্ধে। 
মণিলাল: থিয়সফিট্রা নাকি 'মহাত্বাদের' কাছ থেকে বাণী লাভ 


করে? 
শীঅরবিদ্দঃ তাই বলে। মোরিয়া ও কৃতুষী হল তাদের দুই 


মহাত্মা, ভুটানে হাজার বছরের বৃদ্ধ খঘিদের সাথে বাস করে 


নাকি। 
মণিলাল: আচ্ছা, স্যার 8195891 সম্বন্ধে আপনার কি যত? 


শীঅরবিন্দ: উনি একজন অসাধারণ মহিলা, কিন্তু তার লেখায় 
নান। কিছু মেশানো আছে। 
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মণিলাল: সত্যি নয়? আপনি তো কৃতুমী সম্বন্ধে একটা 
কবিতাও লিখেছেন । 

শ্ীঅরবিন্দঃ কবির কল্পনা ! 

মণিলাল: আপনি কি [71561085019 ছিলেন, স্যার ? 

শশীঅরবিন্দ: আমি নয়, আমার বড় ভাই। তাতেই আমি বুঝতে 
পারলাম ওটা কি বস্তু । তবে প্রথম অবস্থায় ওতে বেশ খাটি জিনিঘই 
ছিল । 

08110500-এর নাম শুনেছ? তিনি ছিলেন একজন মিষ্টিক 
[71617785010 ; তার ভবিঘ্যৎ বলবার অন্তুত ক্ষমতা ছিল, কিন্তু 
বিনিময়ে কোন টাকা নিতেন না। তার অবস্থা খুব সচছল ছিল। 
প্রবাদ যে তিনি সোনা তৈরী করতে পারতেন ! তিনি ফরাসী বিদ্রোহ, 
739.50116 ধ্বংস, রাজারাণীর হত্যা সন্ধন্ধে তবিষ্যদ্বাণী করেছেন ; 
এমন কি ঘোড়দৌড়ের ফলাফলও বলতেন। তাতেই গোলমালে পড়েন। 
জেলে যেতে হয় এবং সেখানে মৃত্যু হয়। ( কিছুক্ষণ পরে ) 
নব090:802170115-এর নাম শুনেছ ? না? তিনি ছিলেন ঈছদি। তীর 
সময় ঈহদীদের অনেক বিদা। জানা ছিল। তিনি এক অপ্রচলিত ও 
দুর্বোধ্য ভাঘায় বই লেখেন এবং তাতে কতগুলি ভবিঘ্যদ্থাণী করেন। 
যেমন, প্রথম চার্লস-এর প্রাণদণ্ড, পর্তৃগীজদের অসম্তোষ, বৃটিশ সামাজ্য 
গঠন এবং তার প্রায় ৩৩০ বছর আয়ুক্ষাল ইত্যাদি । 

নীরদ: সর্বনাশ! তাহলে ত এখনও ঢের দেরী! 

শীঅরবিন্দ: না, উপনিবেশ স্থাপন অর্থাৎ প্রথম জেমসের সয় 
থেকে গুনতে হবে । তাহলে সময় ঘনিয়ে এসেছে। 

মণিলাল: চেম্বারলেনের আজকের উক্তি থেকে সেই রকমই 
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অনুমান হয়। বলছে ফ্রান্সের সাথে আর কারও যুদ্ধ বাধলে 
ইংরেজরা নাকি তার পক্ষ নিতে বাধ্য নয়। 

শবীঅরবিন্দ: ইংরেজ বরাবর রাজনীতিতে নিজের রাস্তা খোল৷ 
রাখে, যাতে তার নিজের সুবিধার পথ বেছে নিতে পারে । 

মণিলাল: কিন্তু জার্মাণী বা ইতালীর সাথে ত যোগ দিতে 
পারে না? 

শ্বীঅরবিন্দ : কেন পারে না? ফ্রান্সের উপনিবেশগুলোতে 
ভাগ বসাতে পারে ত? 

এই সময় মা এলেন। আমরা শ্ীঅরবিন্দের বিছানার কাছেই 
একট নড়ে চড়ে বসলাম যাতে মার কখাও শোনা যায়। মা বললেন, 
নডোন1, নডোনা | 

মণিলাল: মা, আমরা স্থির করেছি যে, আপনি এলে আপনার 
সাথে আমরা ধ্যান করব । ( সকলেব হাস্য ) 

মা তার চোখদূটি বড় ঝড় করলেন, পরে বললেন, আর আমি 
যদি তোমাদের কথাই শুনতে চাই? 

মণিলাল: তাহলে আমরা কখাই ধলব। 

শীঅরবিন্দ: ( মার উদ্দেশ্যে ) আমি ডাক্তারকে 082119500 
ও 705080917)05-এর ভবিঘ্যদ্বাণীর কথা বলছিলাম । সে তাদের 
নামই শোনেনি । 

তারপর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কথা উঠল, লোকনাথ বলে কোন এক 
ইতালীয় ভিক্ষর প্রসঙ্গে । আমি বললাম, লোকনাথ কি করে আমার 
খোজ পায় এবং আমায় স্বধর্মে ফিরে যেতে চিঠি লেখে । কিন্তু তার 
যুক্তিতে কোন আগামাথা ছিল না। 


৩৬ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


'শীঅরবিন্দ: সব প্রচারকই যুক্তিহীন। তুমি কি খুব নিষ্ঠাবান 
'বৌদ্ধ ছিলে? তোমাদের দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খুব ? 

নীরদ: বৌদ্ধ মাত্র ২।১ লক্ষ, কিন্ত আসল ধর্মের কোন চিহ্ন 
নেই। 

মাঃ উত্তর না দক্ষিণ বৌদ্ধধর্ম ? 

নীরদ: দক্ষিণ । 

মা: চীন জাপানেও ধর্মের কোন চিহ্ন নেই, আছে শুধু অনুষ্ঠান । 
সিংহলে নাকি এখনে। প্রকৃত ধর্ম বজায় রয়েছে । 

নীরদ: বর্মা দেশেও একই অবস্থা, যদিও ভিক্ষদের প্রতি লোকের 
শ্দ্ধা আছে । 

মণিলাল: রংএর প্রতি ভক্তি, সত্যের নয়। 

শ্লীঅরবিন্দ: লেলেও রংএর মর্যাদা দেন। একবার লেলে ও 
ত'র সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয, লেলে বললেন, “কি, তুমি ওকে 
প্রণাম করলে না যে?' আমি বললাম, 'লোকটার প্রতি আমার শ্রদ্ধ৷ 
নেই ।' তিনি বললেন, “কিন্ত গেরুয়ার মর্যাদা দেবে না তুমি ?১,. 

মা ধ্যান করছেন দেখে আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম । প্রায় 
৭ টায় মা চলে গেলেন । আমরাও শ্বীঅরবিন্দের পাশে ঘুরে বসলাম । 

শ্ীঅরবিন্দ: ( নীরদকে ) তুমি যেন ব্যানে আনন্দের স্পর্শ পেয়েছ। 
তোমার মুখ বেশ জলজ্জল করছে। 

মণিলাল: হাঁ, স্যার। আজকাল ওর চেহারা আনন্দে ভাসে। 

নীরদ: ( লজ্জিতভাবে ) আমি তো গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছি 
মনে হল। কিন্তু ওর মধ্যে নানা ধরনের 'দর্শনও' হল, সেগুলো যেন 
বাইরের । 
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শীঅরবিন্দ: তাহলে ধুম বলছ কেন? তোমার চৈত্যপুরুঘ 
বা অন্তরপুরুঘ দেখছে কি কি ঘটছে । আরো গভীরে ডুবে গেলে 
বাইরের চেতনার কিছুই মনে থাকে না, তবে অনেক কিছু সেখানে ঘটতে 
থাকে । যাকে স্বপ্রহীন ঘুম বলা হয, আসলে তা নয়। বহু স্বপ্ন দেখা 
হয়, শুধু তার স্মৃতি থাকে না । সে অবস্থায় নানা সমস্যার সমাধান মেলে, 
ভাগবত মিলনের আনন্দ লাভ হয়, তোমার সন্তাব কোন অংশ অন্যান্য 
লোকে বিচরণ করতে পারে, অন্যান্য সত্তাদের সাক্ষাৎ মেলে ইত্যাদি । 
এটা অবশ্য প্রথম ধাপ, সমাধির আবন্ভ বলতে পার। 

তোমার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে এটা তোমার আন্তর পুরুঘেব 
অভিজ্ঞতা, চৈত্যপূরুঘের নয়। তবুও তোমার মুখ যে আনন্দে 
ভাসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই ; সেজন্য বললাম তুমি ভিতবে ডুব 
দিয়েছিলে । 

নীরদঃ এ অবস্থায় কি রোগের নিদানও পাওয়। যায়? 

শ্বীঅরবিন্দ: অবশ্যই | বহু লোকের নজির আছে যে এ অবস্থায় 
তারা তাদের সমস্যার সমাধান পেয়েছে । আমার নিজেব এক অদ্ভুত 
অভিজ্ঞতার কথা মনে আছে। আমি যখন ধ্যানাবস্থায়, তখন দেখি, 
নানা লেখা আমার মাথার উপর দিয়ে পার হয়ে যাচেছে। কিছুক্ষণ 
পরে ফাক, আবাঁর লেখা, এমনিভাবে চলল-_অথচ আমি ধ্যানে মগ্র, 
ওদিকে আমার কোন দৃকপাত নেই । 

( মণিলালের প্রতি ) এখন, তোমার ধ্যানের কি খবর? 

মণিলাল: মোটেই স্ুবিধের নয়, স্যার ! 

শশিঅরবিন্দ: সেকি? আমি দেখলাম কী ভয়ানক দৃপ্ত তোমার 
চেহারা, যেন দৃ সংগ্রামে বন্ধের দিকে এগিয়ে চলেছ। 
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শবীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


মণিলাল: অসংখ্য চিন্তা এসে আমায় আক্রমণ করে । তাদের 
তাড়িয়ে নিজেকে শূন্য করতে চেষ্টা করি। 

শ্বীঅরবিন্দ: ফল হয় শুন্য? ( হাস্য ) 

নীরদ: কিন্তু এটাও ধ্যান ত? 

মণিলাল: মোটেই না । ভিতরে ডুবতে পারলাম না, কোন চাপ 
অনুভব করলাম না, কি করে ধ্যান হবে? এটা কি ধ্যান, স্যার? 

শ্বীঅরবিন্দ: ধ্যানের সুরু, প্রথম অবস্থা । আগে মনকে নিশ্চল 
করতে হবে, তাহলে উপরের জিনিষ নামতে পারবে । কিন্তু তুমি 
ধ্যানকে হুকম করবে না যে তোমার এই চাই বা ওই চাই। সে 
তোমায় দেয়, তাই গ্রহণ করবে । তোমায় কি ধ্যানের চেষ্টা করতে 
হয়? 

মণণিলাল: সব সময় নয়, স্যার। আপনি তে জানেন ধ্যান কখনও 
হঠাৎ আপনি এসে আমায় বসিয়ে দেয়। কিন্তু আমার ধারণা কি ঠিক 
স্যার? 

শ্বীঅরবিন্দ: কি সম্বন্ধে? 

মণিলাল: এই যে বললাম আমার চিস্তাগুলি তাড়িয়ে দিয়েছি ? 

শীঅরবিন্দঃ: (হেসে) সে ততুমিই বলবে। আমিকি করে 
জানি? আমি তোমার বক্তব্যের উপর টীকা করেছি মাত্র । 

মর্ণিলাল: আপনি জানেন না £ আমাদের ধারণা আপনি সর্বজ্ঞ। 

শ্বীঅরবিন্দ: তা বলে তুমি কি মনে কর জেলেরা কত মাছ ধরেছে, 
তার মুল্য কত, সবই আমি জানি? লোকেরা আমায় জিজ্তেস করত 
তুলার দাম চড়বে কি না, কোন ঘোড়া জিতবে, তাদের হারানো ছেলে 
ফিরে পাবে কি না ইত্যাদি। এসব জেনে কি হবে? সেই ক্ম্যাসীর 


৩৯ 


শ্বীঅববিন্দেব সঙ্গে কথাবার্তা 


নদী পাব হওযা সন্বন্ধে শ্রীবামকৃষ্জেব গল্প জান ত? অবশ্য দবকাব হলে 
শ্বপ্রসমাধিতে এসব জিনিঘও জানা যায। তাছাডা, এসব ত এখন 
আমাব কাজ নয, মাব হাতে এগুলি ছেডে দিয়েছি । দূবেব কথা তিনি 
শুনতে পান, স্বপ্র-জগতে সাধকদেব সাথে সাক্ষাৎ কবেন, কথা বলেন। 
'এই ইউবোপেব গত গোলমালে কি ঘটবে তিনি অবিকল দেখতে 
পেষেছেন । আমাদেব কাজেব পক্ষে যা প্রযোজন, আঁমবা তা জানি। 

নীবদ: কিন্তু আমি যখন কোন বোগীব অবস্থা বা নিদান সম্বন্ধে 
আপনাব মত চাইতাম, আপনি চুপ কবে থাকতেন কেন? 

শ্বীঅববিন্দ: সেটা তোমাব কাজ, আমাদেব দিযে কবাতে চাও 
কেন? 

নীবদ: সেতঅন্য জিনিষ, কিন্তু আপনি বলতেন যে আপনা 
'ভেতব প্রচ্নুভাবে ও ডাক্তাবেব নামগন্ধ নেই বলে (1201. 1060100) 
আপনি জবাব দিতেন না। আমাব ধাবণা আপনাব সন্বোধিব ছ্বাবা 
আপনি বলতে পাবেন, প্রত্যক্ষ বা! পবোক্ষ জ্ঞান ন৷ থাকলেও । 

তখন সন্বোধি সম্বন্ধে আমাদেব নানা কখা হল, কি কবে ঘুমে 
ডাক্তাবেব৷ বোগেব নিদান পায, মাব আমাব প্রতি উপদেশ--সম্বোধি লাত 
কবতে হলে মনকে স্তব্ধ কবা ইত্যাদি । 

শীঅববিন্দ: ( মণিলালকে ) আমি তোমায বলছিলাম যে, আমাদেব 
যা জানা দবকাব তা আমবা জানতে পাবি। কিন্তু জানা সব সময 
ভাল নয। ধব, আমি যদি জানতে পাই যে একটা কিছু ঘটবে, তখন 
তাতেই আমি বাঁধা পড়ি এবং ফল আমাব ইচ্ছাব বিপবীত হলেও 
আমায তা গ্রহণ কবতে হয়। তাব থেকে বড কিছু বা অন্য কিছু পাওযাৰ 
পথ বন্ধ হযে যায । স্ুতবাং নিজেকে আমি মুক্ত বাখতে চাই যাতে নানা 
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সম্ভাবনার পথ খোল৷ থাকে । অতিমানসের নীচে সবই হল সন্ভতাবনার 
রাজ্য । কাজেই আমি স্বাধীন থাকলে গ্রহণ বা বর্জন 'আামার উপর 
নির্ভর করবে । নিয়তি স্থির নির্ধারিত জিনিস কিছু নয়, তা' হল নানা 
শক্তির সমাবেশ ; তাকে বদলান যায়। 

নীরদ: কিন্তু না জানলে কাজ করব কি করে? জানার পর কি 
প্ত্যাখ্যান করা যায় না? 

শ্বীঅরবিন্দ: জ্ঞান আসে সধ্বোধি হতে । প্রত্যাখ্যান করা যায়, 
কিন্তু ফল খুব নিশ্চিত নয়। তবে অসাফল্য তোমায় পরবর্তী সাফল্যের 
পথ দেখাতে পারে বটে। 

মণিলাল: আপনি আগষ্টের আলাপে বলেছেন আপনি প্রাকৃতিক 
মৃত্যু জয় করেছেন, কিন্ত দূর্ঘটনার উপর আপনার হাত নেই? 

শীঅরবিন্দ: ( আশ্চর্যভাবে ) কখন, কি বলেছি আমি? 

নীরদ: আমায় যেন আপনি লিখেছিলেন যে কোন অসুখ আপনার 
জীবন ছেদ করতে পারবে না, কিন্তু দূর্ঘটনার কথা বলা যায় না। 

শীঅরবিন্দ: 321 অসুখ ত সাধারণত অনেক দিন ধরে চলে, 
কাজেই তার উপর ক্রিয়ার সময় থাকে । তবে এমন অনস্ুথ যদি থাকে 
যেগুলো হগাং সাংঘাতিক রূপ নেয়, তাহলে তাদের প্রতিকার সম্ভব 
নয়। আর দুর্ঘটনা সম্বন্ধে, শরীরের নিজস্ব বোধ আছে এবং সর্বদা 
সে সজাগ, কিন্তু মন যদি অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত থাকে, তখন দুর্ঘটনা 
অতকিতে ঘটে যায় । কোন প্রচণ্ড উৎপাত হলে-_যেমন দাঙ্গা--তখন 
আত্মরক্ষার্থে আমায় ৫৬ দিন একাগ্র-মনঃসংযোগ (০0002110806 ) 
করতে হয়। 

বিরুদ্ধ শক্তিরা “দর্শন” ইত্যাদি ব্যাপারে বাধা দেবার চেষ্ করেছে 
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কিন্ত তাদের সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করতে পেরেছি । এবার মায়ের রক্ষার 
জন্যে আমি বেশি ব্যস্ত ছিলাম বলে নিজের কথা ভুলে গেছি। তাছাড়া 
আমি ভাবিনি যে তারা আমায় আক্রমণ করবে ; সেখানেই হল আমার 
ভুল। আশ্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমাদেব অসাধারণ সাফল্য হয়েছে, 
কিন্ত যখন পৃথিবীর ব্যাপারে কাজ করতে গেছি তখন ফলের তারতম্য 
হয়েছে । স্পেনের মাদ্রিদে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে, জেনারেল 
14119) অদ্ভুত যন্ত্র ছিল বলে । শক্তিব কাজ নির্ভব করে যন্ত্রে উপর | 
তেমনি 738901-এ হল ব্যর্থতার চরম | ০৮০5 যন্ত্র হিসাবে ভালই 
ছিল, কিন্তু তার সহকারীরা ভাল যোদ্ধা হলেও তাদেব কোন সংহতি 
ছিল না, যন্ত্র'লও ছিল সামান্য । 8৪0৫ সুফল হয়নি, তবে 
1751900 আব ]01%/তে দারুণ সফল হযেছে। বাংলাতে আমি 
যা করতে চেয়েছি, [101900এ ঠিক তাই কবেছি। তুকীরা জাত 
হিসাবে খুব চুপচাপ । 

নীবদ: এই যে যুদ্ধটা হবার মুখে হঠাৎ থেমে গেল, আপনিই 
তার কারণ ? 

শ্ীঅববিন্দ: হী, নানা কারণে যুদ্ধটা তখন অভিপ্রেত 
ছিল না। 

নীরদ: কিন্ত বড় জাতগুলোর মানটা যে গেল! 

শীঅববিন্দ: তাতে কি এসে যায়? 

শ্রণিলাল: চীন জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনার মত কি? 

শীঅরবিন্দ: আমার কাছে দূইই সমান : ছয় আর আধডজন । 
দূইই বস্ততান্ত্রিক ; কিন্তু বাছতে হলে জাপানই আমার পছন্দ। জাপানের 
এক সময় একটা আদর্শ ছিল। জাপানীদের স্বদেশপ্রেম, ত্যাগ, 
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আত্বাহতি, নীরবতার অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। কারও সামনে তারা 
কখনও রেগে উঠত না, যদিও পরে হয়তো ছুরি বসাত। এমন নীরবে 
ও গোপনে তারা কাজ করে যে রুশজাপানের যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তেও কেউ 
তার আভাস পায়নি । হঠাৎ যুদ্ধ দেখা দিল। তারা ক্ষত্রিয়; তাদের 
সৌন্দ্যজ্ঞান ত প্রবাদবাক্য। কিন্তু ইউরোপের প্রভাব সমস্ত কিছুই 
নষ্ট করে দিয়েছে । তারা কি রকম পাশবিক হয়ে উঠেছে দেখ । এটা 
একেবারে অ-জাপানী। আগে শক্রকে তারা সহানভূতির চোখে দেখত, 
কিন্ত এখন! জাপানী সান্ত্রী সেদিন ইউরোপীয় অফিসারদের ঘৃঘি 
মারল-_আমি বলছি না যে এটা তাদের উচিত প্রাপ্য হয়নি--জাপানী 
সেনাপতি চাং ক্যাইশেককে 'মন্রযুদ্ধে' আহ্বান করল। এই ধরনের 
আস্ফালন মোটেই জাপানীরীতিসম্মত নয় | 

নীরদ : কিন্তু নশংসত৷ ছাড়া-_অর্থাৎ নির্দোঘ দেশবাসীদের মারা 
-যুদ্ধ জয় কঠিন হত না কি? 

শ্বীঅরবিন্দ : ভগবান জানেন! তারা এমন চমতকার যোদ্ধা, 
দেশপ্রেমিক ও আত্মবলিদানে অভ্যস্ত যে উল্টোটাই বিশ্বাস করতে বাধে 
না। কিন্তু এটা হয়েছে বোধ হয় দুটে। কারণে : প্রথম, তাদের অর্থাভাব 
-এটা খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা তাদের আত্মত্যাগের ক্ষমতা 
অসীম । দ্বিতীয়, চীনের লোকসংখ্যা । 

মণিলাল : চীনের প্রতি সোভিয়েট সাহায্য ? 

শ্বীঅরবিন্দঃ জন্তব ; কিস্ত সোভিয়েটের ভিতরের অবস্থা এমন 
পাকা নয় যে অন্যকে সাহাযোর কথা ভাবতে পারে। 

মণিলাল : ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আপনার কি মত? দেশ কি 
আপনার ঈপ্সিত পথে চলেছে ? 
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শীঅরবিন্দ : নিশ্চয় না! ভারতবর্থ চলছে ইউরোপীয় সোশিয়- 
লিজমের দিকে । এটা তার পক্ষে মারাত্বক। আর আমরা চেষ্টা 
করছিলাম জাতির অস্তরাত্বার ৰূপ ফটিয়ে দিতে তারই বিশিষ্ট ধারায়, 
সকলের স্বাধীনতার প্রয়াসে। বাংলার আন্দোলনের কথা৷ ভাব : 
সমস্ত জাতি কেমন অল্প সময়ের মাঝে জেগে উঠল ; যারা ছিল অত্যন্ত 
ভীরু, রিভলভার দেখলে কীপত, তারা দেখতে দেখতে এমন বদলে 
গেল যে পুলিশ সাহেবরা বলত-_-সেই উদ্ধত বরিশাল-দৃষ্টি! জাতির 
আত্মাই উঠেছিল জেগে এবং দেখা দিয়েছিল চমৎকার কতগুলি মান্ঘ । 
আন্দোলনের নেতারা ছিল যোগী অথবা যোগীর শিষ্য । মনোরঞ্জন 
গুহঠাকৃবতা৷ ছিল বিজয় গোস্বামীর শিঘ্য। 

নীবদ: তিনি কি স্বদেশী ছিলেন? 

শীঅববিন্দ: বলকি? সে ছিল আমার সহকর্সী এবং গুপ্ত দলের 
একজন। তারপর, ব্রন্নবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি । শ্বীরামকৃষ্চ ও 
বিবেকানন্দের শক্তি ছিল পিছনে । আন্দোলন তার গুপ্তদলসহ এমন 
সাংঘাতিক হযে উঠেছিল যে রাজনীতি যেখানে মজ্জাগত এমন অন্য 
যে কোন দেশে সেটা ফরাসী বিদ্রোহের রপ নিত। সমস্ত জাতের 
সহানুভূতি ছিল আমাদের দিকে । দোকানদাবও “যুগান্তর” পড়ত। একটা 
উদাহরণ দিচিছ্ব : একজন যুবক শ্যামবাজাবেব পুলিশ কর্মচারীকে মেরে 
যখন পালিয়ে যাচিছিল, তার হাতের রিভলতার ফেলে দিতে ভুলে যায়। 
এক দোকানদার তা দেখে চীৎকার করে বলে ওঠে, রিভলভার লুকিয়ে 
ফেল, রিভলতার লুকিয়ে ফেল। তারপর জানই ত, যতীন মুখাজির কথা ? 

মণিলাল : হ৷, স্যার। 

শীঅরবিন্দ : অদ্ভুত লোক! সমগ্র মনুঘ্যজাতির মধ্যে একেবারে 
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প্রথম শ্রেণীর পুরুঘ। সৌন্দর্যের আর তেজের এমন সমন্বয় আমি 
দেখিনি। দেহের গড়নও যোদ্ধার মত। পুলিন দাস-_- 

নীরদ : পুলিন দাস নাকি 92-- 

শ্বীঅরবিন্দ : 9? আমি বিশ্বাস করি না। সে বদলে গিয়ে 
মডারেট হতে পারে, কিন্তু 52 নয়। এরাই ছিলি তখনকার নেতা, 
আর এখন? দেখ বাংলার অবস্থা । 

নীরদ: গান্ধি আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার মত কি? 

শীঅরবিন্দ : গান্ধি দেশকে স্বাধীনতার পথে অনেকখানি অগ্রসর 
করেছেন, কিন্তু তার আন্দোলন কাজ করেছে দেশের উচচ মধ্যবিত্তদের 
মাঝে, আর আমাদেরটা নিম মধ্যবিত্তদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছিল । 

নীরদ: তার আন্দোলন বিদ্রোহের প্রভাব খর্ব করেছে নয় কি? 

শ্বীঅরবিন্দ : হা। 

নীরদ : 400015010-ই তো শেঘে এই আন্দোলন ধ্বংস করল ? 

শীঅরবিন্দ: নিশ্চয়ই নয়। যে শক্তি পেছনে ছিল, তা সরে 
গেল। ফলে, সে রকম নেতার আবির্ভাব হল না, এবং লোকজনের 
মাঝে দেখা দিল নান দোঘ। 

নীরদ : এই যে শেঘ সধগ্্রাস-আন্দোলন, এটা কি ১৯০৫ সালের 
আন্দোলনের পরিণতি ? 

শীঅরবিন্দ : হা, তারই জের। 

নীরদ : যুদ্ধের সময় বিদ্রোহীদল বোধ হয় ইংরেজের মিথ্যা 
প্রতিশ্তিতে প্রলুব্ধ হয়েছিল ? 

শীঅরবিন্দ : প্রলুব্ধ হ'বার পাত্র ওরা নয়। 

নীরদ ;: গান্ধি দেশের লোকেদের খুব সাহস ও শক্তি দিয়েছেন 
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বলতে হবে । বাঙালীরা কি রকম পুলিশের লাল পাগড়ীর ভয়ে কাঁপত! 
আমার মনে হয় গান্ধি তাদের সে ভয় ভেঙেছেন। 

শ্বীঅরবিন্দ : বাংলার কি তা প্রয়োজন ছিল? 

মণিলাল : চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে আপনার কি মত? 

শ্ীঅরবিন্দ : পুরোনে৷ দলের সে-ই হল শেষ বাতি। সে যখন 
এখানে এল ও আমার শিষ্য হতে চাইল, আমি বললাম যতদিন রাজ- 
নীতিতে থাকবে ততদিন যোগ সম্ভব হবে না। তাছাড়া তার শরীরও 
ভেঙ্গে পড়েছিল ; আমি কিছুটা সারালেও ফিরে যাওয়ার পর পুনরায় 
পর্বাবস্থা প্রাপ্ত হল। ওদিকে আবার অনুক্ল ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করল । 
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মা এসেছেন। ডাঃ সাবুরও আজ উপস্থিত। 

নীরদ (ডাঃ সাবুরকে ); আপনারা হেমিওপ্যাথির ওঘৃধ নির্বাচন 
করেন কি করে? সম্বোধির দ্বারা ? কিন্ত সম্বোধি যে ঠিক হয়েছে সেটা 
বোঝেন কি করে? 

সাবুর : সম্বোধি তাকেই বলে যা যুক্তির দ্বারা পাওয়া যায় না। 
কাজেই সম্বোধি ভুল হতে পারে না। 

নীরদ: আপনি আমায় বলেছিলেন যে র-এর সম্বোধি হল মনের 
স্তরের। তাহলে কি সম্বোধির নানা স্তর আছে? 

শ্বীঅরবিন্দ : মানস-স্বোধি ( 1961019] 17001001)) অর্থে এই 
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বলতে চাই যে সম্বোধি নেমে আসে উধ্র্ব জগৎ থেকে, কিন্ত মনের বস্তুতে 
মিশে যায়। তা বলে মনে করো না সেই সম্বোধি ঠিক হতে পারে না : 
তবে সব সময় হয় না, এই মিশ্রণের ফলে । প্রাণের সম্বোধিও আছে, 
সেটা প্রায়ই মিশে যায় আমাদের কামন৷ বাসনার সাথে। 

নীরদ : কি করে একে পাওয়া যায়? মনকে শাস্ত করে? 

শ্বীঅরবিন্দ : তা যখেষ্ট নয়, মনকে নীরব হতে হবে। 

নীরদ : সে তো অনেকদিনের ব্যাপার ! 

শবীঅরবিন্দ : বলা যায় না। কমও হতে পারে, বেশিও। 

নীরদ : আত্ব-দর্শন হবার আগে কি মনকে নীরব করা যায়? 

শ্ীঅরবিন্দ: শিক্ষা দিয়ে মনকে তৈরী করা যায়। 

এ 

কতক্ষণ ধ্যানের পর মা চলে গেলেন। সাবুরও। 

মণিলাল ধ্যান করছেন। শ্রীঅরবিন্দ তার দিকে দু” একবার 
তাকালেন । আমি তখন সাহস করে বলে উঠলাম, “ডাঃ মণিলাল আজ 
ধ্যানে কিছু পেয়েছেন ।. চেহারা খুব উজ্জল ।”' 

মণিলাল : না, স্যার, ধ্যান ভাল জমেনি, আমার কোমরের ব্যথার 
জন্যে। কিন্ত পিঠের দিকে সামান্য স্পন্দন অন্ভব হওয়াতে বেশ 
ফুতি লাগল। 

নীরদঃ ওটা তাহলে কগওলিনী-_- 

মণিলাল : কৃগুলিনীতে আমি বিশ্বাস করি না। এই স্পন্সনটা 
কি শক্তির ক্রিয়া, স্যার? 

শীঅরবিন্দ : হা, তোমার 101210959 সারাতে চেষ্টা করছে 
হয়ত। তার প্রথম লক্ষণ হল তাকে কিছু বাড়িয়ে দেওয়া । 
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(হোমিওপ্যাথি চিকিৎমার উপর এই টিপ্পনীতে আমরা হেসে উঠলাম) 
তুমি কৃওলিনীতে বিশ্বাস কর না? 

মণিলাল : না, স্যার। 

শীঅরবিন্দ : কিন্তু তুমি বলেছিলে তোমার চেতনায় ওঠানামার 
অভিজ্ঞতা হয়? 

মণিলাল : ওটা কি কগুলিনী? আমি তো জানতাম না! 

( হাস্য ) 

কিন্তু কৃগলিনী ত আমাদের যোগের ধারা নয়। আপনি ত কোথাও 
তার উল্লেখ করেন নি? 

পুরাণী: করেছেন বই কি! “যোগের পথে আলো” বইতে 
আছে। 

শ্বীঅরবিন্দ : কৃওলিনী হল তন্ত্রের সাধনা । শক্তি মুলাধারে 
জট পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে; সে যখন জাগে চেতনাকে তুলে নিয়ে 
উপরের দিকে উঠতে থাকে ; সমস্ত চক্র খুলে খুলে বন্নরন্ধে গিয়ে পৌছে 
এবং সেখানে বন্ধের সাথে তার মিলন হয় | . এটা হল আরোহণ, পরে 
সুরু হয় অবতরণ | তন্ত্রের প্রণালী হল আরও জটিল । 

শক্তির কাজ নানাক্ষেত্রে নানা ধরনের ; দেখতে বেশ মজা লাগে। 
কেউ কেউ অনুভব করে যেন তার মাথাটা কোন যন্ত্র দিয়ে ড্রিল করা হচ্ছে। 
আবার কেউ দোলে, শব্দ করে, শক্তিকে ধরে রাখতে পারে না যেন। 
কখনও বা শক্তি নীচের ময়লা উপরে তোলে তাদের শোধরাবার জন্যে । 
একজনের কথা আমার মনে আছে, সে প্রবল উৎসাহে প্রাণায়াম করত 
আর বিকট শব্দ করত। কোন ভাল ফল পেয়েছে বলে আমি 
শুনিনি । 
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সময় আন্দাজ ৪-৩০ মিং। আমি, সত্যেন্্র, ডাঃ বেচারলাল 
ও চম্পকলাল উপস্থিত। এসব কথাবার্ত৷ যদিও মণিলাল আর আমিই 
বেশির ভাগ চালাচ্ছি, জন্যদের দেখা পরে মিলবে । যে কারণেই 
হোক, প্রথম দিকে আমাদের অংশই ছিল অধিক । 

আমি “হিন্দু' কাগজটি শ্রীঅরবিন্দকে পড়ে শোনালাম। পরে, 
£518 নামক এক আমেরিকান কাগজে “শীঅরবিন্দ ও তার যোগ”” 
সম্বন্ধে লেখাটা পড়লাম, লেখক নিখিলানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কেউ 
শ্সিঅরবিন্দ সপ্বন্ধে লিখেছেন দেখে আমার জানতে কৌতুহল হল উনি কে। 


শ্বীঅরবিন্দ: সে হল নিষ্ঠার (7155 1150, প্রেসিডেন্ট 
ড711500-এর মেয়ে ) বন্ধু! নিষ্ঠাই এখানে আসার আগে তাকে দিয়ে 
লিখিয়েছে। ( কিছুক্ষণ থেমে ) সমস্ত জিনিঘের উপর এর! কি রকম 
মজার আমেরিকান ছাপ দেয় ! 

নীরদ : এদের মন দেখছি বেশ খোলামেলা | 

শ্বীঅরবিন্দ : নূতন জাত কিনা! অতীতের কোন সংস্কার বা 
শিক্ষার বালাই নেই যে তাদের বেধে রাখবে । 1712006 আর 
(026017091959108ও খোলা ; তাদের অনেকে যোগ করতে চায়, 
লিখছে। 

নীরদ: নিষ্ঠার সাথে কি আপনাদের পূর্বে যোগাযোগ ছিল ? 

শ্বীঅরবিন্দ£ নিশ্চয়। তিন চার বছর ধরে সে চিঠিপর লিখছে । 
যোগ সম্বন্ধে তার ধারণা পরিফষার, অভ্যাসও করছে। 
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এই সময় মণিলাল এলেন এবং আমাদের আলাপ শুনে বললেন, 
দর্শন না হওয়াতে ( শ্বীঅরবিন্দের দুর্ঘটনার জন্যে ) তিনি নিশ্চয় খুব 
নিরাশ হয়েছেন? 

শ্বীঅরবিন্দ : না, সে বরং যোগীব মতই ঠিকতাবে নিয়েছে ; 
অন্যেরা তা পারেনি । 

মণিলাল : আচ্ছা, তিলকের সাখে আপনি এতদিন কাজ 
করেছেন, বরোদায়ও বহুদিন ছিলেন, তবুও এখানে মহারাষ্ট্রের লোক 
এত অল্প কেন? 

শীঅরবিন্দ: কিজানি! অদ্ভুত বটে। তবে ওদের প্রকৃতি 
বেশি রাজসিক | এখানে অবশ্য বাঙালী, গুজ্রাটি ও মাদ্রাজীর সংখ্যাই 
বেশি; এখন! 'অন্যান্য দেশের লোকও আসছে--পাঞ্জাবী, বিহারী, 
হিন্দী ইত্যাদি | 

মণিলাল: আশা করি, অতিমানসের গৌরবময় দিনগুলি দেখবার 
সৌভাগ্য হবে আমাদের । অতিমানস কবে নামবে, স্যার ? 
 শ্বীঅরবিন্দ: (চুপ করে খেকে) কি করে সে নামবে? যতই 
কাছে আসে, ততই নীচের বাধা প্রতিবন্ধক বেড়ে ওঠে। 

মণ্ণিলাল :. বরং মাধ্যাকর্ধণশক্তির উচিত তাকে টেনে নামিয়ে আনা | 

শ্লীঅরবিন্দ: তোমার বৈজ্ঞানিক তত্ব এখানে অচল। কারণ 
উপরে ওঠা হল তার স্বভাব । তা সত্বেও যখন সে নামে, বিপুল বাধা- 
প্রতিবন্ধক তাকে অতিক্রম করতে হয়। 

মণিলাল : আপনি কি অতিমানস লাভ করেছেন ? 

শ্বীঅরবিন্দ: জান ত, আমি নীরদকে অতিমানসের লেজ সম্বন্ধে 
কিকি বলছিলাম £ অতিমানস কি, আমি জানি: শরীরচেতনায় তার 
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আভাস-ইঙ্গিতও পেয়েছি, এখন অধিমানসকে অতিমানসে পরিণত 
করতে চেষ্টা করছি। অতিমানস যে কাজ করছে না তা নয়, 
কিন্তু করছে অধিমানসের মাধ্যমে । সম্বোধি ও অন্যান্য মধ্যবতী 
শক্তিগুলি নেমে এসেছে । অতিমানস হল অধিমানসের ওপরে 
( হাতদূটি উপরোপরি রেখে শ্বীঅববিন্দ দেখিয়ে দিলেন ), কাজেই 
একটিকে অন্যটি বলে ভুল করা সন্ভব। আমার সেদিনের কথ! 
মনে আছে, যেদিন এখানে কেউ কেউ অতিমানস সিদ্ধি লাভ করেছে 
বলে গর্ব করছিল। আমারও সে ভুল হয়েছে, যখন আমি উপরের 
নানা স্তর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না । বিবেকানন্দই প্রথম আলিপুর 
'জেলে এসে আমার ধ্যানের সময় আমায় সন্বোবিস্তর দেখিয়ে দেন এবং 
প্রায় মাসাবধি সম্বোধি সধন্ধে শিক্ষা দেন। পরে, তার উত্রের স্তরের 
দৃষ্টি পাই । অতিমানসের ক্ষদ্র অংশ নিয়ে বা সামান্য চমকে আমি 
তুষ্ট নই, আমি চাই অতিমানসের সমগ্র বিপুল বস্তপি্ড। সেটা অত্যন্ত 
শক্ত ব্যাপার | 

মণিলাল : আমরা শুনেছি যে কয়েকজন বাছ! বাছা লোক আগে 
অতিমানস লাভ করবে ? 

শীঅরবিন্দ: বাছাই করবে কে? 

মণিলল £ অতিমানস, স্যার। 

শীঅরবিন্দঃ (হেসে) তাহলে তার হাতেই সেট। ছেড়ে দাও। 
যা' সত্য, তাই সে করবে, কেননা অতিমানস হল খতচিৎ। আমাদের 
চেতনায় সেইই নানা জিনিঘ প্রতিষ্ঠা করায় । সুতরাং তখন তোমার 
হত শান্তি, আনন্দের জন্য আর কোন আপশোস, অভিযোগ খাকবে 
না। কারণ অতিমানসের কৃপায় সেগুলো স্থায়ীভাবে পাবে। 
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নীরদ : অতিমানস নামলে আমাদের সাধনা সহজ হবে না” 

শ্বীঅরবিন্দ : হবে, যাদের মাঝে নামবে, যারা তৈরী তাদের 
জন্যে। যদি ৩০1৪০ জন তৈরী থাকত, তাহলে সে নামতে পারত। 

নীরদ: আপনি নাকি বলেছেন যে ১৯৩৪ সালে অতিমানস 
নামতে প্রস্তত ছিল কিন্তু একটি সাধকও তৈরী পাওয়া যায়নি বলে 
সে শক্তি নামল না। আমায় কিন্ত আপনি লিখেছেন যে অতিমানসের 
নামা সাধকের প্রস্ততির উপর নির্ভর করে না। 

শ্বীঅরবিন্দ: কেউ যদি তৈবী না থাকে সে নিজেকে প্রকাশ করবে 
কি করে? কিন্তু অতিমানসের চিন্তা বাদ দিয়ে প্রথমে খুলতে চেষ্টা 
করতে হবে সম্বোধির জন্যে। 

ইতিমধ্যে মা এলেন এবং জানতে চাইলেন আমাদের বক্তব্য বিষয় 
কি। শ্ীঅরবিন্দ উত্তর দিলেন সম্বোধি সম্বন্ধে আলাপ হচেছ । মা 
কিছু না বলে তাৰ আসনে ধ্যান কবতে বসলেন । আমরাও তাই করলাম | 
কতক্ষণ পরে তিনি তার কাজে চলে গেলেন, আমাদেব কখা আবার 
স্থুহ হল। 

শ্বীঅরবিন্দ : সুর খবর কেউ জানে কি? সে লিখেছে যে বিন্দু 
বিন্দু কবে তার শবীব থেকে বক্ত বের হয়ে যাচ্ছে। আমার জানতে 
বড় কৌতুহল হয়েছে কি কবে এটা হয়। -তাব ভাঘায় এলিজাবেখীয় 
সাহিত্যের আভাস মেলে । 

এই বিঘয় থেকে কথা উঠল মৃত্যুতয় সন্বন্ধে। সু আর ন'র দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করে কেউ বলল যে তারা ঠাণ্ডার ভয়ে সব সময় আপাদমস্তক 
ঢেকে রাখে । 

শ্বীঅরবিন্দ : এতে কেন্তবিজের একটা ঘটনা মনে পড়ছে । স্বাস্থ্য 
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ও শাবীরিক উন্ৃতি সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা হচিছিল। তখন 
একজন তার চমৎকার স্বাস্থ্য দেখাবার জন্য একটার পর একটা জামা 
খুলতে আরম্ভ করল । দেখা গেল যেপ্রায় ১০।১২টা জামা তার গায়ে। 

নীরদ : আমাদের বিশ্বাস যে আশ্বমে স্থান পেলেই আমরা 
মৃত্যুজয়ী হব। 

শীঅরবিন্দ : বহুদিন ধরে আশ্বমে কোন মৃত্যু হয় নি বলে এরকম 
ধারণা জন্মেছে । যার মারা গেছে তারা হয় আগন্তক, নয় যে সব 
সাধক এখান থেকে চলে গেছে । গোড়াতে সকলের বিশ্বাসের জোর ছিল, 
কিন্তু যেই সংখ্যা বাড়তে লাগল, বিশ্বাসও কমল । কিন্তু মৃত্যুভয় কেন? 
আত্মা অমর, মৃত্যুর পৰ সে নবজন্ম লাত করবে । যোগে ত ভয়ের 
কোন স্বানই নেই। 

নীরদ : ভয় পাই আসক্তি আছে বলে। 

শীঅরবিন্দ: যোগে আসক্তি থাকলে চলবে না। 

মণিলাল: কি করে ভয় জয় করা যায়? 

“শিঅরবিন্দ: মনের জোরে, ইচছাশক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে । 
আমার.যখন কোন বিঘযে ভয় হত, আমি ঠিক সেটাই করতাম ; তাতে 
প্রচণ্ড মৃত্যু হয় যদি হোক। গুপ্ত আন্দোলনের সময় বারীনেরও খুৰ 
ভয় হত কিন্তু সে জোর করে ভয়ের কাজে এগিয়ে যেত। যখন তার 
প্রাণদণ্ড হল, সে হাসিমুখেই তা গ্রহণ করল। ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ 
হেনরির প্রবল দৈহিক ভয় ছিল কিন্তু শুধু মনের শক্তির জোরে তিনি 
যুদ্ধের ঘোর মাঝখানে গিয়ে হাজির হতেন, এমন করে তিনি মহা৷ যোদ্ধা 
বলে খ্যাতি লাভ করেন। 

নেপোলিয়ান ও সীজারের ভয় বলে কিছু ছিলই না। সেই গল্প 
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ত জান বোধ হয়, £108019 তে যখন 1১০00)65এর সাথে সীজারের 
যুদ্ধ বাধে, সীজারের সৈন্যদের তখন শোচনীয় অবস্থা ; সীজার 
সে সময ইটালীতে । খবর পেয়ে যুদ্ধস্থলে আঁসবার জন্যে এক জেলের 
নৌকায় সমুদ্র পার হচ্ছেন আর উঠল প্রবল ঝড়। জেলে প্রাণের ভয়ে 
আধখানা । সীজার তাকে বললেন, “তোর ভয় কিসের %» জানিস 
তুই সীজারকে ভাগ্য-পমুদ্র পার করে দিচিছস 2" 

এখানে এক সাধক হিক্কায় কষ্ট পাচিছল, সে বললে, “হিরা না 
খামলে আমি মরে যাব |" আমি তাকে বললাম, ““তুমি যদি মরেই 
যাও, ক্ষতি কি?" হিক্কা তৎক্ষণাৎ থেমে গেল । প্রায়ই এসমস্ত 
ভয় প্রতিকল শক্তিদের ডেকে আনে, আর তারা ঘাড়ে চেপে বসে। 
আমার কত জবাব শুনে সাধকটি তার বোকামি বুঝতে পাবল ; এ সমস্ত 
অশুভ বৃদ্ধি আর ঢুকবার অবসর পেল না। 

মণিলাল : ব কি এখনও যোগ করছেন? 

শবীঅববিন্দ : আমি জানিনা । পণ্ডিচেরী আসবার আগেও 
মে এক ধরনের যোগ করত। আন্দামানেও। সে লেলের শিষ্য 
ছিল, জানই ত। একবার সে লেলেকে কলকাতার যুবকদের গুপ্- 
সমিতিতে নিয়ে যায়। লেলে জানতেন না ওরা কারা । আর একদিন 
সে তাকে নিয়ে যায় মানিকতলায় যেখানে তাবা গুলি ছু ডুত। লেলে 
দেখেই বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কি এবং ব'কে বললেন ওসব ছেড়ে 
দিতে। ব যদি না শোনে, লেলে বললেন, সে খানায় পড়বে; আর 
হলও তাই। 

নীরদ : ব'র নাকি প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে? 

শ্বীঅরবিন্দ £ হা, তবে সবই মনের স্তরের । তাতে তার জ্ঞান 
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বাড়ে অবশ্য । আমি শুনেছি যে তার কামানন্দের অনুভূতি ও হয়েছিল । 
লেলে শুনে ত অবাক, কারণ এ অভিজ্ঞতা আসে শেঘের দিকে । অন্য 
অভিজ্ঞতার মতই এটাও এক প্রকার অবতবণ কিন্তু ইক্্রিয়ের উপর যথেষ্ট 
সংযম না থাকলে এতে নানা কৃফল ঘটায়। 

নীরদ : তার নাকি নানাগুণ ও কর্মশক্তি ছিল? 

শ্ীঅরবিন্দ: হী, অনেকটা বিদ্যুতের দীপ্তির মত, সীমাবদ্ধ | 
বিস্তার ছিল না। অনেক কিছুতেই সে হাত দিয়েছে-_সাহিত্য, 
কবিতা, গান, ছবি, গুপ্ত সমিতি । আমুদে আলাঁপীও বটে, কিন্তু তার 
ব্যাপকতার অভাবে কোনটিই টিকে খাকবে কি না সন্দেহ । 

নীরদ £ আপনার জীবনীও লিখতে আরন্ত করেন, শুনি? 

শ্শিঅরবিন্দ; তাই নাকি? কাগজও বে'র কবেছে সে? আমার 
সম্বন্ধে কি লিখেছে জানতে আগ্রহ হয়। 

মণিলাল : কাগজটা কিন্তু অল্পকাল পরেই বন্ধ হয়ে যায়। 

নীরদ: সেই কাগজেই তিনি লেখেন যে আপনি বিদ্রোহী দলের 
নেতা ছিলেন | সে খবর সত্য কি না আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি । 

শ্ীঅরবিন্দ £ আমি কি বললাম? 

নীরদ: আপনি শুনে অবাক হলেন যে সবাই যা জানে আমি কি 
করে তা জানি না। 

শ্বীঅরবিন্দঃ খবরটা আসলে ঠিক তা নয়। বর দোষহলসে 
সব খবর অবিকল দেয় না । আমি সে দলের প্রতিষ্ঠাতাও নই, নেতাও 
নই। পি, মিত্র এবং মিন ঘোঘাল 78:01 01:81018-র মন্ত্রণায় 
ও প্রেরণায় তা আরম্ভ করে। আমি বাংলায় গিয়ে তাদের এই কাজ 
সম্বন্ধে জানতে পাই । তখন থেকে আমি শুধু খবর রাখতাম । আমার 
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উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ভারতে প্রকাশ্য সশস্ত্র বিদ্রোহ স্য্টি করা | আর 
এরা যা করত, তা নিতান্ত ছেলেমানুধী, যেমন ম্যাজিষ্রেটকে মারধর 
করা । পরে ব্যাপারটা ডাকাতি, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদির দিকে মোড় 
নেয়। ওগুলে৷ মোটেই আমার মতানুষায়ী নয়, উদ্দেশ্যও ছিল না। 
বাঙালী হল ভাবপ্রবণ জাত, আশু ফল প্রত্যাশী, দীর্ঘদিন ধরে তৈরী 
হতে অক্ষম | আমর। চেয়েছিলাম 9গাথাঃ চ০ঃদের মত 906101119 
যুদ্ধ করে জাতির ভেতর একটা ক্ষাত্রতেজ জাগিয়ে তোলা, তারপর 
প্রকাশ্য যৃদ্ধ ঘোষণা করা । কিন্তু এখন তা সন্তব নয়, যুদ্ধের ধারা 
সম্পূর্ণ বদলে গেছে। 

নীরদ : কিন্ত আপনি তখন তাদের নিঘেধ করেননি যে? 

শ্বীঅববিন্দ : যখন কোন জিনিঘ দৃদ রূপ নেয়, তখন তাকে বাধা 
দেওয়। সমীচীন নয়। কেননা তাতে কিছু ভাল ফল মিলতেও পারে । 

মণিলাল: আপনি [. 0. $. পরীক্ষায় ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা 
দেন নি? 

শ্বীঅরবিন্দ : না, আমায় দ্বিতীয়বার সুযোগ দিয়েছিল । সেটায়ও 
উপস্থিত না হওয়াতে তারা আমায ফেল কবে। 

মণিলাল : কিন্তু ]. 0. 5. পরীক্ষাই বা দিলেন কেন তাহলে? 
কোন ভিতরের নির্দেশেই কি ঘোড়া চডাব পরীক্ষায় হাজির 
হন নি? 

শ্ীঅরবিন্দ : না, না! তখন যোগসম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম 
না। পিতার ইচছানুসারে আমি [. 0. 5. পরীক্ষা দিয়েছি। অল্পবয়স্ক 
ছিলাম বলে বুঝবার ক্ষমতা হয়নি। পরে বুঝতে পারি ওটা কি ধরনের 
কাজ। এ সমস্ত শাসন কার্ষে আমার কোন স্পৃহা ছিল না ; আমার 
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অনুরাগ ছিল কবিতায় সাহিত্যে, ভাঘাশিক্ষায় আর স্বদেশী কাজে । 
মণিলাল : আমরা শুনেছি যে আপনি আর চিত্তরপগন দেশকে 
স্বাধীন করবার উদ্দেশো খিদ্রোহমূলক গ্র্যান করতেন সেখানে ? 
শীঅরবিন্দ : শুধু আমরা কেন, অনেকেই | দেশপাণ্ডে একজন। 
যখন আমি বরোদায় আসি, তখন কংগ্রেসের নীতির উপর আমার 
বিকার জন্মে। আমি দেশপাণ্ডে, তিলক, মাধবরাও প্রভৃতির 
সংস্পর্শে আসি। দেশপাণ্ডে ইন্দুপ্রকাশে কিছু লিখতে অনুরোধ করায় 
আমি কংগ্রেসী নরম নীতির তীব প্রতিবাদ করি। লেখাগুলি এমন 
তেজস্বী হয়েছিল যে রাণাডে গ্রেপ্তারের ও জেলে যাবার ভয় দেখিয়ে 
এরকম বিদ্রোহজনক লেখা কাগজের মালিককে নিঘেধ করে ছাপাতে। 
দেশপাণ্ডে এ খবর নিয়ে আমার কাছে আপে এবং কিছু মোলায়েম জিনিঘ 
লিখতে অনুরোধ করে। তখন রাজনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ বাদ 
দিয়ে রাজনীতির দার্শনিক তত্ব সম্বন্ধে লিখতে আরম্ভ করি, কিন্ত 
অচিরেই আমার মন বেঁকে বসে, আর যখন শুনলাম বিপিন পাল 
বন্দেমাতরম্ব কাগজ বের করছেন তখন তাতে আমার উদ্দেশ্য পৃ 
করবার স্থযোগ মিলল । 
নীরদ : মহারাজা নাকি আপনাকে দিয়ে রেসিডেনের কাছে 
রাজস্ব সংক্রান্ত কোন এক বিঘয়ে বিজ্ঞপ্তি (11010018700) ) 
লেখাতে চেষ্টা করেন , আপনি রাজি হলেন এই সর্তে যে মহারাজা 
নিজে সেটা রেসিডেন্টের হাতে দেবেন, কেননা আপনার ভয় ছিল 
যে দেওয়ান তীর লোক বলে চেপে রেখে দিতে পারেন। 
শ্বীঅরবিন্দ : ওসব গল্প। অবশ্য আমি মহারাজার অনেক 
আবদেনপত্র লিখেছি, কিন্তু তার নির্দেশ অনুসারে । আমি.আগেই 
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বলেছি এসব কাজ আমার ভালই লাগত না। সেজন্যে আমি 
মহারাজাকে একরকম বাধ্য করি আমায় কলেজে বদলি করতে । 

তিলক, মাধবরাও, দেশপাণ্ডে ও জোঘি-_-জোঘি পরে মডারেট 
হয়ে যায়-_আমরা ক'জন মিলে কংগ্রেসের চাইতে আরও গরম পথে 
কাজ করতে মতলব করি । যতীন বানাজিকে বাংলা থেকে আনিয়ে 
বরোদা সৈন্যদলে ভর্তি করাই । আমাদের উদ্বোেশ্য ছিল মডাবেটদের 
তাড়িয়ে কংগ্রেস দখল করা । 

যেই শুনলাম যে কলকাতায় জাতীয় কলেজ স্বাপিত হয়েছে, বরোদার 
চাকরী ফেলে দিয়ে প্রিন্সিপাল হয়ে সেখানে গেলাম | বন্দেমাতরমের 
সম্পাদক বিপিন পালের সাথে পরিচয় হল। কাগজের আয় ছিল 
অত্যন্ত শোচনীয় । তিনি দেশের কাজে বাইরে যাবার সময় আমায় 
কাগজের ভার নিতে বলেন। আমি রাজী হলাম এবং স্থবোধ মল্লিক- 
দের বললাম টাক৷ সাহায্য করতে । শীঘুই কাগজের নামডাক হল 
এবং কাগজ ভারতবর্ধময় ছড়িয়ে পড়ল। 

একদিন বাংলার নেতাদের ডেকে বললাম, “এরকম শুধু লিখে 
কিছু হবে না । কংগ্রেস দখল করে মডারেটদের তাড়িয়ে দিতে হবে |: 
আমি ভারতনেতারূপে তিলকের নাম করলাম । সকলেই এই প্রস্তাবে 
মেতে উঠল । তিলক উত্তরাঞ্চলে পরিচিত না হলেও নেতৃত্ব গ্রহণ 
করলেন। তিনি পত্যিই মহৎ লোক,_-এরকম লোক কচিৎ মেলে, 
সম্পর্ণ স্বার্থহীন। 
মণিলাল : তীর গীতা সম্বন্ধে আপনার কি মত? তার লেখায় উর্্ব 
প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায় কি? 

শ্বীঅরবিন্দ: আমি বইটি পড়িনি। 
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মণিলাল : কিন্তু আপনি যে সমালোচনা করেছেন ? 

শীঅরবিন্দ : তাহলে না পড়েই করেছি (হাস্য )। অবশ্য 
চোখ বুলিয়ে গেছি ধরতে হবে । আমার বোধ হয় না যে কোন অন্তঃ- 
প্রেরণা রয়েছে তাতে । বুদ্ধিগত ব্যাখ্যাই বেশির ভাগ ; মনীঘী 
ছিলেন ত। 

মণিলাল : তিলককে যখন জিজ্ঞেস করা হয় ভারতবর্ধ স্বরাজ 
পেয়ে গেলে তিনি কি করবেন, তিনি উত্তর দেন, আবার গণিতের 
প্রফেসর হবেন 

শীঅরবিন্দ : (নিজেই বন্দে মাতরমের কথা তুললেন) কেউ কেউ 
বিপিন পালকে বন্দেমাতরম থেকে সরিয়ে দিতে চাইত । আমি যখন- 
অস্ত্রখে পড়ি, সেই সুযোগে তাকে সরান হয় এবং আমার নামও তাতে 
জড়ায়। আমি সহকারী সম্পাদককে তলব করে এই অন্যায়ের জন্যে 
দারুণ শাস্তি দিই, অবশ্য জালঙ্কারিক অর্থে । কিন্তু ক্ষতি যা তা হয়ে 
গেছে। বিপিন পাল ছিলেন মস্ত বক্তা ; সে সময় তার বক্তৃতায় আগুন 
জ্লত। তাকে এক ধরনের অবতরণই বলতে পার । পরে তার সেই 
বাকৃশক্তি হাস পায়। আমার মনে আছে তিনি কখনও স্বাধীনতা ' 
কখাটা ব্যবহার করতেন না, সর্বদা বলতেন, ব্রিটিশপৃভুত্বহীন স্বায়ত্ত- 
শাসন। বরিশাল কনফারেন্সের পর যখন চাধীরা যোগ দিল, 
তখন 8০1৫0 হাজার লোক হাজির হত বিপিন পালের বক্তৃতা শুনতে। 
তার সাথে স্থরেন বানাজির তুলনা হয়না । স্থুরেন বানাজি এরকম 
কোন প্রভাব দেখাতে পারেন নি, কিন্তু বলেছি যে পরে তিনি এই ক্ষমতা 
হারিয়ে ফেলেন। তবে তিনি ছিলেন বক্তা, নেতা নয়। ব্যবহারিক 
বুদ্ধির ( 71800০81 ) অভাব ছিল বলে তিনি নেতা হতে পারেন নি ।, 
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নেতৃত্বের গুণ ছিল না। পরে আন্দোলনে যোগ দিলেন শ্যামসুন্দর, 
আরও অনেকে । 

নীরদ : অমৃতবাজারও ত চরমপন্থী ছিল? 

শীঅরবিন্দ : কখনো না ! সন্ধ্যা ব! যুগান্তরের মত প্রকাশ্যতাবে 
দিনের পর দিন স্বাধীনতা, গুপ্তযুদ্ধ (£96:1118) সন্বন্ধে অমৃতবাজার 
লিখতে পারত না । তাদের নীতি ছিল, চাচা, আপন বাঁচা । 

তখন বাংলায় তিনটি কাগজ চলতি ছিল : যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দে- 
মাতরম | বন্বান্ধব ছিলেন সন্ধ্যার সম্পাদক, ইনি আর একজন মহৎ 
লোক । এমন বিচক্ষণ লেখক ছিলেন যে সরকার তার বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ খুঁজে পেত না। আমাদের বন্দেমাতবমের আথিক অবস্থা 
ভয়ানক খারাপ ছিল, তবুও কয়েক বর ধরে আমরা কাগজ চালিয়েছি। 

নীরদ : সবকার আপনাকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করেনি? 

শ্বীঅরবিন্দ: কি করে কববে? তেমন কোন আইন ছিল না। 
প্রেসেরও বেশি স্বাধীনতা ছিল। তাছাড়া অভিযোগ আনার মত 
কাগজে কোন লেখা থাকত না। ১18095072) বলত যে কাগজ 
রাজদ্রোহসূচক লেখায় ভি অথচ এমন কৌশলে লেখা যে সম্পাদককে 
গ্রেপ্তার করার উপ্রায়.নেই। সম্পাদকের নামও ত ছাপান হত না ; 
কাজেই শুধু প্রিন্টারদের গ্রেপ্তার করতে পারত, কিন্তু একজন গেলে 
অন্যরা তার স্থান নিত। 

পরে সহকারী সম্পাদক, উপেন বানাজি কতকগুলি চিঠি প্রকাশ 
করে; তার জন্যে রাজদ্রোহে আমি অভিযুক্ত ও গ্রেপ্তার হই, কিন্তু 
প্রমাণের অভাবে খালাস পাই । দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হয়ে যখন আলি- 
পুর জেলে বন্দী হলাম, আথিক দুরবস্থার জন্যে কাগজ চালান দুঃসাধ্য 
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দেখে তারা কড়া লেখা বের করে, তাতেই কাগজ বন্ধ হয়। পরে 
খালাসের পর কর্ম যোগিন বের করি । সেবারও যখন নিবেদিতার কাছে 
আমার গ্রেপ্তারের গুজব শুনলাম “দেশবাসীর প্রতি খোল! চিঠি” নামে 
একট! প্রবন্ধ লিখি এবং গোপনে চন্দননগরে চলে যাই । সেখানে 
বন্ধুরা যখন আমায় ফ্রান্সে পাঠাবার কখা ভাবছিল আমি আদেশ শুনলাম 
“পণ্তিচেরী চলে যাও !?? 

মণিলাল : পণ্ডিচেরী কেন? 

শ্বীঅরবিন্দ : সেপ্রশ্বের অবকাশ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ! 
মানতেই হবে। পরে বুঝতে পেরেছি যে আমার যোগের কাজের 
উদ্দেশ্যে এ আদেশ । ছদ্মনামে আমায় পাসপোর্ট নিতে হয়। 
জাহাজ কোম্পানী আবার ইংরেজ ডাক্তারের সই করা ছাড়পত্র চায়। 
কত হাঙ্গামা ! অনেক কষ্টে ডাক্তারের সন্ধান মিলল। তীর বাড়ী 
গেলাম, তিনি আমার ইংরেজী উচচারণে মুগ্ধ! বললাম আমি অনেক 
বছর বিলাতে কাটিয়েছি । 

নীরদ : আপনি সার্টিফিকেট নিলেন ছদানামে ? 

শীঅরবিন্দ : অবশ্য ! আমার আসল নাম দিলে ত তৎক্ষণাৎ 
গ্রেপ্তার করত। মহাত্বা গান্ধির সত্যনিষ্ঠা আমার মাথায় থাক, কিন্তু 
ততখানি সত্যভাধী আমি হতে পারলাম না । তাতে বিপ্রবী হওয়া 
যায় না । বিজয়, মণি ও আমার শ্যালককে নিয়ে এখানে আসি এব 
বেশ কিছুদিন ছদ্গনামে চলি।* 


খু 


* এই আলাপে পুরাণীর কিছু কিছু সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 
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২91১২।৮ 


শীঅরবিন্দের দুপুরের খাবার শেঘ হল প্রায় সাড়ে চারটায় । তখন 
দৈনিক কাগজে মিঃ অর মৃত্যুতে খ্যাতনামা নাগরিকদের 1421)0- 
191 গুলি তাকে পড়ে শুনালাম | গবর্ণর থেকে একে একে সকলেই 
এমন উচচ প্রশংসা করেছে-_সৎ, সত্যবাদী, গকীবের বন্ধু ইত্যাদি 
স্ততিবাক্যে যে শীঅরবিন্দ হেসে উঠলেন এবং বললেন “০০৫ 
[010 ! তাহলে ত অকে এখন সাবু মহাত্বার (58101) পদকী দেওয়া 
উচিত। এই হল রাজনৈতিক জীবন! ব'র যখন মৃত্যু হল, র এবং 
অন্যের যারা তার চিরশক্র, তাদের মুখে তখন কী প্রশংসা ! 

কখা আবার শুরু হল সন্ধ্যা ৭টায়, আমাদের দৈনন্দিন নির্ধারিত 
সময়ে শ্বীঅরবিন্দের কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ে । বিছানায় শুয়ে থাকতে 
হয় বলে সব সময় ঠিক কাজ হয় না। মাঝে মাঝে ০0150198008 
এবং 191100৪ পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে । শ্রীঅরবিন্দ বললেন, 
ব্যাপারাট হল সেই 'অতিবিক্তমাত্রায় সাহায্যের মত।ষ আমি 
যদি অতিরিক্ত শক্তি প্রযোগ করি, 01817170908 বন্ধ হয়ে ০0075119000 


* শ্রীঅরবিন্দ এ সম্বন্ধে আমায় একট মজ|র ছোট ঘটনা লিখেছিলেন £ 9০908 
40105 র বুয়র যুদ্ধের সময় নাকি ছুটি বুঝার অশ্বারোহী সেনা পালিয়ে যাচ্ছিলন। এক- 
জন ছিল মোটাসোটা, ওজনে ভারী । সে মাটিতে পড়ে যায়, আর কিছুতেই উঠতে 
পারে না, অথচ এধারে শক্ররা প্রায় ক।ছে এসে পড়ন। তখন নিরুপায় অবস্থায় 
ভগবানকে সে প্রার্থনা করলে, 0০9১ €1৮০ 0076 10:06 200 13510 1705 00 15 
58৭10 2% আর দিল গোরে এক লাফ। কিন্তু পড়লো গিয়ে ঘোড়ার উল্টো দিকে, 
এবং বলে উঠলো১ 01) 3০১ 0105. 1991 1861700. [)6 000 7581101) 1১ বেচারা! 
পালাতে পারল ন৷ | 


৬* 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


এসে যায়। তাছাড়া এই শোয়া অবস্থায় যথেষ্ট শক্তিও ব্যবহার 
করা যায় না। 

নীরদ : কেন? 

শ্রীঅরবিন্দ : জানি না ; বোধ হয় এটা তামসিক অবস্থা বলে। 
আমি সাধারণত বেড়াবার সময়ই শক্তি প্রয়োগ করতাম । আগে 
যখনই এই ধরনের পেটেব গোলমাল হত, অতি অল্প সময়ের মাঝেই 
সারাতে পারতাম । কিন্ত এখন প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। এই 
কাশিটাও খুব তীব ছিল, কিন্তু সারিয়ে ফেলি শক্তি দিয়ে। তিন 
বছর বন্ধ ছিল। এই 800146/-এর পর খেকে আবার ফিরে 
এসেছে। 


এখন কখার মোড় নিল হোমি ওপ্যাখির দিকে ; তার সাথে এলো- 
প্যাথির তফাৎ, মাত্রা ইত্যাদি নিয়ে। 


শীঅরবিন্দ : ছোমিওপ্যাখি জিনিষটা যোগের কাছাকাছি বল! 
যার। এলোপ্যাথি যেন মেশিনের মত। হোমিওপ্যাথিতে চিকিৎস৷ 
করা হয় গোটা দেহসত্তার ( 791/51091 [15029110 ) উপরে। 
ব্যক্তিগত সমস্ত লক্ষণ মিলিয়ে এই যে বিশিষ্ট দেহসত্তাটি তারই উপর 
চলে চিকিতসা । এলোপ্যাথি মাত্র রোগটিকেই নির্ণয় করে, মোটেই 
রোগীর দেহপসন্তার বিচার বল। যায় না তাকে । হোমিওপ্যাথির কাজ 
বেশী সৃক্ষ্য ও তেজক্ষিয় (057817010) | 

সত্যেন্্র: কোন কোন যোগী শারীরিক যন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবার 
জন্যে সমাধিতে ডুব দেয়। আবার কেউ কেউ যন্ত্রণা সঙ্ঞানে সহ্য 
করে। 


৬৩ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তী। 


নীরদ : যেমন শ্বীরামকৃষ্ণ। 

শ্বীঅরবিন্দ : ঠিক। যোগীরা সমাধিতে গিয়ে তাদের শারীরিক 
যন্ত্রণা লোপ করতে পারে। যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্যে সমাধিতে 
প্রবেশ করার বিশেষ সার্থকতা দেখি না। রামকৃষ্ণ তার গুরুতর 
পীড়ার সময় কেশব সেনকে বলেন যে তার শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছে 
আধ্যাত্বিক সাধনার চাপে । কিন্তু আধ্যাত্বিক উন্নতি কি সব সময় 
অসুখ স্য্টি করে? 

নীরদ : রামকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে ত নিজের অসুখ সারাতে 
পারতেন । 

শ্বীঅরবিন্দ : নিশ্চয়! কিন্তু নিজের রোগ সারাবার ইচ্ছা ব। 
তা নিয়ে ভগবানের কাছে প্রাথনা করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না । 

নীরদ : তার ০0০০: নাকি তার ভক্তদের পাপের ফল? 

শ্বীঅরবিন্দ: হা, তিনি ততাই বলেছেন। আব তিনি যখন 
বলেছেন তখন ত৷ নিশ্চয়ই সত্য হবে। জান ত তিনি ভগবানকে 
প্বকলমা দেওয়ার কখা বলতেন। শিঘ্যের অনেক ভারই গুরুকে 
নিতে হর। মা তাই করেন, কেননা মা শিঘ্যদের সাখে একাত্ব হয়ে যান, 
তাদের সকলকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেন। অবশ্য সব কিছুই যে 
অনায়াসে তিনি ঢুকতে দেন এমন নয়, অনেক কিছুকে বাধাও দেন। 
এক যোগীর শিঘ্য যখন গুরু হতে যাচ্ছিল তখন শিঘ্যকে যোগী বললেন, 
“তোমার নিজের সমস্যার সাথে তোমার শিঘ্যের সমস্যাও তাহলে ঘাড়ে 
নিলে ।” তবে তুমি যদি শিঘ্যের সাথে সমস্ত সম্পর্ক কেটে দাও, 
তাহলে পথ সহজ হয়| কিন্ত সে ক্ষেত্রে সাধকের কোন অবলম্বন 
থাকে না, কাজও হয় না। 


৬৪ 
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শক্তির এরকম আদানপ্রদান নিত্যই ঘাটছে। যখনই দূটো লোক 
একত্র হয় তখনই এই আদানপ্রদান চলতে থাকে । এভাবে জীবাণু 
ব্যতীতও রোগ সংক্রামিত হতে পারে। ন এ সম্বন্ধে খুব সচেতন 
ছিল, কিন্তু সে ভুলে যেত যে সেও তার ভিতরের কত জিনিস 
বিনিময় করছে। 

শুধ এই নয়, চিন্তার দ্বারাও ভালমন্দ করবার শক্তি থাকে । অশুভ 
চিন্তা অন্যের অনিষ্ট করতে পারে। সেজন্যে বুদ্ধ শুভ চিন্তার উপর 
জোর দিতেন । 

মান্ঘের যে সঙ্লিপ্স।, সেটা পরস্পরের মধ্যে শক্তিবিনিময়ের 
প্রয়োজন থেকে আসে । পুক্ঘ নারীর আকর্ধণটা আসলে কি জিনিস? 
প্রাণিক বিনিময় ছাড়া জার কিছু কি? একজন অন্যজনের প্রাণশক্তি 
আত্মসাৎ করছে মাত্র । যখন কোন নারী অন্য কোন পুরুষের প্রয়োজন 
অনুভব করে, তার মানে সে তার প্রাণশক্তি টানতে চায়। মেয়েপুরুঘের 
পরস্পরের পেছনে ছোটার মূলে আছে এই বিনিময় বা শক্তি আহরণ । 
অবশ্য এই বিনিনয় চলে পরস্পবের অজ্ঞাতে এমনকি নিজের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে। সাধাবর্ণ জীবনেও একজন যখন অকারণে অন্যকে অপছন্দ 
করে, তার মানে দুজনের মাঝে প্রাণিক সঙ্গতি নেই । $172110910- 
এর সেই লাইন দুটো জান ত: 

ডাক্তার ফেল্‌ মোর ভারী অপছন্দ, 
জানিন। কি হেতু তার, ভাল কিবা মন্দ।* 
ঠিকই সে জানে না, যেহেতু এ সমস্ত হল প্রাণের তরফের (1091) 


* 5 0010 11155 10০900012 17911 
1172 159502 91) [1 22120010011.” 
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অসঙ্গতি , কিন্তু সাধারণত এ সম্বন্ধে কেউ সচেতন নয়। তোমরা 
দেখেছ পুরুষ ও স্ত্রী কি প্রচ ঝগড়া করে, অথচ একে অন্যকে ছাড়তেও 
পারে না, কারণ তাদের পরম্পরের প্রাণশক্তির প্রয়োজন । মেয়েদের 
মাঝেই এই প্রয়োজনটা বেশি । একেই বল! হয় “প্রেমে পড়া |” 
অবশ্য পুরুঘ সেটা তাদের উপর চাপিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এই 
প্রয়োজন থেকেই স্থষ্টি হয়েছে, যাতে এই আকর্ঘণ ও আঁদানপ্রদান 
দজনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে এবং একটা সাম্যতাব (০7880109) 
বজায় থাকে । 

সত্যেন : কিন্ত তার মধ্যে একজন যদি বেশি মাত্রায় টানে, 
তাহলে বিপদ ঘটে? 

শ্লিঅরবিন্দ : অবশ্য , তার নেওয়াটা যদি দেওয়া থেকে বেশি' 
হয়, তাহলে দাতার পক্ষে অনিষ্ট হতে পারে । জান ত, হিন্দু জ্যোতিঘে 
দেবগণ ও রাক্ষপগণের উল্লেখ আছে। স্বামীর যখন একটার পর 
একটা স্ত্রী মারা যাচ্ছ, তার মানে সে তাদের রক্ষণের পরিবর্তে ভক্ষণ 
করছে। 

নীরদ : ভ্যাম্পায়ার কাকে ঘলে? 

শ্ীঅরবিন্দ : যার নিত্য অন্যের প্রাণশক্তি শোঘণ করে, প্রতি- 
দানে কিছুই দেয় না, তারাই ত্যাযপায়ার (ড20000176) | 

নীরদ : এটা কি তাদের প্রকৃতিগত, না, ভূতে পাওয়ার 
(009565510) মত কিছু? 

শীঅরবিন্দ : দুটোই সম্ভব। পুরুষ নারী দুই জাতেরই ভ্যাম- 
পায়ার আছে। অন্য এক ধরনের প্রাণশক্তি আছে, সেটা উদারধর্মী, 
নিজেকে ঢেলে ন৷ দিয়ে পারে না। আর এক ধরনের প্রাণশক্তি 


৬৬ 
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চায় কেবল নিজের প্রভাব বিস্তার করতে, সেটাকে বলা যেতে পারে 
হিট্লারীয় ; তার প্রকৃতি হল সকলকে নিজের কবলে চেপে রাখা । 
মণিলাল : বিশুদ্ধ প্রেমও (১55০০ 106) কি এই জাতের ? 
শীঅরবিন্দ: নিশ্চয় নয়। সেই প্রেমে পাওয়ার, দাবী-দাওয়ার 
নামগন্ধ নেই, আছে শুধ দেওয়া । 


১১২৩৮ 


আজ আমরা ডাক্তারীবিদ্যা সম্বন্ধে কথ! পাড়লাম-_-হোমিওপ্যাথি, 
এলোপ্যাথী, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি। কেউ একজন বললে যে ডাক্তারী 
চিকিৎসার ক্ষেত্রে নাপিতদের একসময় উচচস্থান ছিল । 


শ্ীঅরবিন্দ : ইউরোপে মধ্যযুগে অধিকাংশ সার্জন ছিল নাপিত। 
আমাদের দেশে নাকি এমন কবিরাজ আছে যারা নাড়ী দেখে রোগীর 
সব লক্ষণ বলতে পারে ? 

আমরা সকলে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিঘয় একে একে 
বললাম । একজন বললে, রোগী কিছুদিন আগে কি খেয়েছে তাও 
নাড়ী-বিশেঘজ্ঞ জানতে পারে । 

সত্যেন্্র: তাদের কথা কিস্ত সব সময় ঠিক হয় না। তাদের 
বিচারও সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। 

শ্ীঅরবিন্দ : কেন? কিকরেজানযে ঠিক নয়? অনেক 
বিজ্ঞানের ভিত্তি হল অভিজ্ঞতা ও সম্বোধির উপর, এবং সেই পদ্ধতি 
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ধবেই সেগুলো চলে এসেছে । যেমন চীনেদেব চিকিৎসা তাবা 
আাযুকেন্্র বেব কবে সেগুলো সুঁচ দিযে বিদ্ধ কবে। 

পুবাণী ধন্ৃস্তবী সম্বন্ধে কিন্বদন্তী এই যে, তিনি কোনো গাছ- 
গাছডান সামনে দীডালেই তাবা তাদের দ্রব্যগুণ সব তাব কাছে প্রকাশ 
কবত। 

শীঅববিন্দ (হেসে) ধনুন্তবী হলেন দেবগণেব বৈদ্য, কাজেই 
কিছুই তাব পক্ষে অস্বাভাবিক নব। 

আযূর্বেদ হল প্রথম চিকিৎসা।বদ্যা। ভাবতবর্থ হতে এই বিদ্যা, 
জ্যোতিঘ, অহ্বশান্ত্র যায আববদেশে, তাৰপব গ্রীসে । ভাবতে 
বৈদ্যবাও আববদেশে, পবে ঘীনে গেছে। 01000908155 ও 38101 
যে তিনটি [01007-এব উল্লেখ বেছেন সেটা মুলে ভাবতীষ মত । 
অস্কশাশ্রেব শুনা ও গাণিতিক সংখ্যা (2092197) ভাত দান। 
জ্যোতিঘশাস্ব ও এখান খেকে খায আববদেশে | 

শীবদ কলকাতা এন আযুবেদি বলেক্গ খোলা হচেচ। 
সেখানে বদি £১31010ঠ ও 3010০1-ন স্থান খাকে, ভালে প্রাচ্য 
পাশ্চাত্য সংমিশ্্ণ ভালই ভবে । 

শবীঅববিন্দা £1021010, 50150 বি ণদখে ভিল ৭1? 
সার্ভিন্ন বহ ববমেব অস্ত্র ভিল। তাচ্চাডা হশযুর্বদেব মত প্রাটীন 
বিদ্যা এববম বর্তমান পদ্ধতিতে শেখান বাগ বিএ জমা সশিহ ১1, । 
বর্তমান গ্রণালী সব বিঘযেৰ উপব মনব চাপ “দব, তাকে কবে তোলে 
নুগ্ছিসর্বস্ব 100611500081১ তাব পুনাতন প্রখাল। চিল সন্বোখি- 
জাতি (12100001791) | সেই শিক্ষাই গুকশিঘ্য-পবম্পবাৰ চলে আসগত। 
যাগ সব্ন্ধেও একই কথা । যোগে স্কুল কলেজ ইত্যাদিব কখা, 
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ভাবতেও পার না। আমেরিকায় চলতে পারে বটে, আমেরিকায় 
এইবকম শিক্ষা চলছে । 

নীবদ : হঠযোগ ত চলতে পারে? 

এ্রীঅরবিন্দ : তার বহিরাংশট্ুক। 


২২1১২।৩৮ 


'আজ যেন শ্রীঅরবিন্দের কথা বলবার মত মেজাজ নেই-ইংরেজীতে 
যাকে বলে 12509090 নেই । অন্যান্য দিন তিনি নিজেই কোন সংকেত 
দিতেন বা নিজে আরন্ত করতেন, তবে আমরা সাহস করতাম । আজ 
কোন চিহ্ন পাওয়া যাচেছ্ব না । কাজেই সুযোগের অপেক্ষায় চুপ করে 
রইলাম । ভিতরে ভিতরে কল্পন৷ চলতে লাগল কি কবে তার মৌন 
ভাঙ্গা যায়। ইত্যবসরে দেখলাম ডাক্তার বেচারলাল হাসিমুখে তার 
দিকে তাকাচেছ্ছন এবং আস্তে আস্তে তার বিছানার দিকে এগিয়ে 
আসছেন ; বুঝতে পারলাম কিছু জিজ্ঞাসাব জন্যে এই প্রস্ততি । হঠাৎ 
প্রশ করে বসলেন “বিশুদ্ধ মনোভাব (1151) ৪0106) বজায় রাখতে 
হলে অন্যদের সাথে আমাদের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত ??? 


শীঅরবিন্দ : তোমার প্রশ্টি বুঝতে পারলাম না। ( আবার 
প্রশটা বলা হল ) আমার তো৷ মনে হয়, সমস্যাটা উল্টো ধরনের । 
যদি আমাদের মনোভাব বিশুদ্ধ থাকে, অন্যান্য জিনিষগুলি আপনি 
ঠিক হয়ে যায়। বিশুদ্ধ মনোভাবের চাইতে বেশি জরুরী হল,অন্তরের 


৬৯ 


শ্শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


অবস্থা বা ভাব। আধ্যাত্মিক নিয়ম ও নৈতিক নিয়ম-_-এ দুটো একে- 
বারে আলাদা, এবং সব কিছু নির্ভর করবে তোমার কাজ কি আধ্যাত্বিক, 
না নৈতিক উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে তার উপর | মনের বলে তুমি তোমার 
বাইরের ব্যবহার সংযত করতে পার কিন্তু ভিতরের অবস্থা অশান্ত, 
অসংযত হতে পারে । কিন্তু সংযম যেখানে মনে নয়, ভিতরের সত্তার 
তখন ভিতরের শান্তি নষ্ট হয় না এবং সকলের প্রতি মিত্রতাও বজায় 
থাকে । বাইরে তুমি রাগ না দেখাতে পার, বিনীত হতে পার কিন্তু 
ভিতরে দন্ত, ক্রোধ পুরোমাত্রায় বিরাজ করতে পারে । কাজেই চৈত্যিক 
সংযম চাই, সেটা থাকলে তোমার আচার-ব্যবহার আপনি সহজ, নিখুত 
হবে । অবস্থাটা বদলাতে হবে ভিতর থেকে বাইরে । যতই তুমি 
এই আত্তর আলোর দিকে নিজেকে খুলবে, ততই বহিঃপ্রকৃতিব উপর 
তার প্রভাব পড়বে । মানসিক সংযম আধ্যাত্বিক সংযমে পরিণত 
হবে এমন কোন কথা নেই, তবে যারা সাত্বিক প্রকৃতির লোক, তাদের 
পক্ষে এট! প্রথম ধাপ বলতে পার। 

বেচারলাল : এই চৈত্যিক (755০০) আধিপত্য কি করে 
পাওয়া যায়? 

শীঅরবিন্দ : নিরন্তর স্মরণ, নিবেদন এবং সে সমস্ত বর্জন যেগুলো 
তোমায় আত্মার প্রভাব থেকে দূরে রাখে । একবার এই অস্তরাত্বার 
বিকাশ হলে তোমার প্রতিপদে কি কর্তব্য সেই-ই দেখিয়ে দেবে । 

ইতিমধ্যে মা এলেন এবং কিছুক্ষণ ধ্যান করে চলে গেলেন। 
এখন শ্বীঅরবিন্দ বেচারলালকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার এই 
প্রশের উদ্দেশ্য কি? এটা কি ব্যজিগত প্রশ, না সর্বসাধারণের 
জন্য ?” 
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বেচারলাল : আমি জানতে চাই, এই যেমন সর্বভূতে কি করে 
ভগবানকে দেখা যায়, তাদের ভালবাসা যায়। 

শীঅরবিন্দ : সকলের প্রতি মিব্রভাবের সঙ্কল্প, সর্বভূতে ভগ- 
বানকে দেখতে চেষ্টা করা, আত্মসমর্পণের ভাব, এই নিয়ে সুর করতে 
হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনের প্রাণের অশুদ্ধি বর্জন করা চাই। 
এই সঙ্কল্প শেঘে পরিণত হবে উপলব্ধিতে। উপলব্ধি হলে পথ 
সোজা ; তখনও সোজা কেবল তোমার নিক্রিয় অবস্থায় (300 
85600) ; যখন সে উপলন্ধিকে কাজে সক্রিয় করতে চাও তখন 
তা কত কঠিন বোঝা যায়। ধর, যদি চোখের সামনে কারও পশুর 
মত ব্যবহার দেখ, সে মুহূর্তে তার মাঝে ভগবান রয়েছেন এই বোধ 
রাখা খুব শক্ত। সেটা সম্ভব যদি তার বাইরের প্রকৃতি হতে তাকে 
আলাদা করে তার পিছনে ভগবানকে দেখতে পাও । 

ভগবানের কোন নাম জপ করেও ভাগবত চেতনা লাভ করা 
যায়। 

নীরদ : কি করে? 

শীঅরবিন্দ : নাম হল মন্ত্রের মত শক্তি। দুনিয়ায় সমস্তই হল 
শক্তির লীলা | কেউ কেউ জপের সাথে প্রাণায়ামও করে। কিছুকাল 
পরে নাম ও প্রাণায়াম সহজ ও স্বতঃস্ফর্ত হয়ে ওঠে এবং ভগবানের 
সানিধ্য বোধ হয়। ভগবানকে পাবার পথের শেষ নেই। এখানে 
একসময় সাধকেরা তাদের কাজে দারুণ শক্তি ও উদ্যম অনুভব করত । 
বিনা ক্রেশে ঘন্টার পর ঘন্টা পরিশ্রম করতে পারত। ফলে দেখা 
দিল বাড়াবাড়ি। আধ্যাত্বিক জীবনেও যুক্তি, বিবেচনা চাই । সাধন। 
যখন প্রাণের স্তরে ছিল, তখনকার কথা বলছি। কিন্ত দেহের স্তরে 
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যখন নামল, তখন চেহারা বদলে গেল। দেহ-চেতনা হল পাথরের 
মত জড়, অপ্রকাশ ও অপ্রবৃত্তি তার বর্ম । 

নীবদ : মাঝে মাঝে সর্বভূতে একটা প্রেমের আভাস পাওয়া যায়। 
যদিও ক্ষণিক কিন্ত বেশ আনন্দদায়ক | 

শ্বীঅববিন্দ : সেটা হল অন্তরাআার একটা ঢেউ । কিন্তু তখন 
তোমার মনোভাবটা কি বকম হম? অর্থাৎ গান কি তোমাব কাছে একটা 
ক্ষণিকেব খেযাল, না সেই আভাসকে গভীর কববার প্রেরণা জাগায়? 

নীবদ : প্রেরণাই দেয় কিন্ত কখনও প্রাণের জশুদ্ধি মিশে যায়। 
তখন' সাবধান হয়ে পড়ি। 

শীঅরবিন্দা ওই হল বিপদ । এতে বোঝা যায যে ঢেউটি 
আসছে প্রাণের জগৎ ছুঁষে, তাব অশুদ্ধি নিয়ে। এই সমস্ত অশুদ্ধি 
বিশেঘ কবে যৌন সংক্রান্ত যেগুলি, সাবধানে এড়াতে হবে । ক'র 
এরকম হত। এমন চমৎকার লোক ছিল সে! কিন্তু এই যৌন অশুদ্ধি 
তার সমস্ত অভিজ্ঞতা ন£ কবে দিত। এটা হয় এই জন্যে যে যৌন 
আবেগকে আমরা আধানির্দোঘ বলে গণ্য কনি। এমন আব কি?' 
এই রকম একটা সমর্থন আছে। কিন্ত যোগে যৌনক্রিয়ার কোন 
স্থান নেই | সাধাবণ জীবনে তাব স্থান ও উদেশ্য আছে বটে। অবশ্য 
আমি সহজ মার্গের কথা বলছি না। 

জেলে আটক থাকাব সময় আমি একটি লোককে জানতাম । 
তার গভীর একাগ্রতার শক্তি ছিল (90৮6 ০৫6 007806:10:211010)১ 
সেই শক্তি প্রয়োগে সকলের ভালবাসা পেতে চেষ্টা করছিল এবং সফল 
হল শেঘে। প্রহরী শুদ্ধ সকলের মধ্যে তাব প্রতি ভালবাসার উদ্রেক 
হল। অবশ্য তোমায় প্রণালীটা জানতে হবে। 
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নীরদ : সেইটাই যে আমরা জানি না। 

শ্বীঅরবিন্দ : মনকে শান্ত করা চাই এবং চেতনা লক্ষ্যের দিকে 
-_-শুধু মন নয়--নিবিট হওয়। চাই । সময় নেবে বটে, কিন্ত অন্য 
পথ নেই। এ সব বিষয় কোন কৌশলে আয়ত্ত করবার নয়। 

সত্যেক্জ: প্রকৃতির পরিবর্তন (19019021107) আর রূপান্তরে 
তফাৎ কি? 

শ্বীঅরবিন্দ : রূপান্তর হল গোটা প্রকৃতিকে আমাদের উপলব্ধির 
ছাঁচে গডে তোলা | উপলব্ধিকে তোমার বাইরের প্রকৃতিতে পক্ষিপ্ত 


করতে হবে। 
আমি তিনটি বপান্তরের কথা বলেছি : চৈত্যিক, আধ্যান্বিক ও 
অতিমানস | প্রখমটা পৃথিবীতে অনেকের লাভ হয়েছে, যেমন খৃষ্টান 


সাধূদের ; তার৷ তা.দন হৃদয়ে ভগবানেব অস্তিত্ব অনুভূতির কথা 
বলেছে । আধ্যাত্বিক হল আত্মাব, অসীমের উপলব্ধি, তার শাস্তি, 
জ্ঞান ও আনন্দ ইত্যাদি নিয়ে। এটা তেমন সোজা নয়। এর উপরে 
হল অতিমানস, খত-চিৎ, এই পৃথিবীতে কাজ করবে ভাগবত 
উদ্দেশ্যে । 

নীরদ : ভিতরের উপলন্ধি হলে ত তার আলোকে বাহিরট। 
আপনি বদলাবে । 

শীঅরবিন্দ : তেমন কোন কথা নেই। প্রকৃতির কোন অংশ 
সামান্য বদলাতে পারে কিন্তু জামূল পরিবর্তন হয় না। এটা স্বতঃ- 
লভ্য নয়, এত সহজও নয়। লেলের সংস্পর্শে আমার যে শান্তির ও 
নিশ্চলতার অভিজ্ঞতা হয়, তা আর হাবায়নি কিন্তু তবুও বাইরের 
প্রকৃতিতে প্রচুর চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে । প্রত্যেকবার আমায় চেষ্টা 
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করে তাতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে । তখন থেকে আমার 
যোগের সমগ্র উদ্দেশ্য হয়ে দাড়াল বহিঃপ্রকৃতিকে অন্তরের উপলব্ধির 
ছাঁচে গড়া । আমার সাধনায় তাই-ই আমি করেছি। 

নীরদ : তবুও ভিতরের উপলব্ধি হলে-_অভিজ্ঞতা নয়-_- 
প্রকৃতির গুরুতর দোষগুলি ত থাকবে না? যেমন কামভাব। 

শীঅরবিন্দ : কেন নয়? ক্রোধ, কাম থাকতে পারে । দুর্বাসার 
ক্রোধের কথা বা কামের প্রভাবে খঘিদের পতনের কথা শোননি ? 
কিন্ত যোগীদের মধ্যে সবাই এই দোঘগুলিকে গুরুত্ব দেয় না। যোগীরা 
পাপপুণ্য, ভালমন্দের উপরে চলে যান। সাধারণ নৈতিক আদর্শ 
তারা মানেন না। বহিঃপ্রকৃতি তাদের কাছে শিশুর খেয়ালের মত, 
তাকে অন্তরপ্রকৃতির ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার মনে করেন না। 

আমি একসময় মাংসাদি খেতাম । ন' তা দেখে ভয়ানক শকৃ পেল 
এবং রমণ মহঘির কাছে গিয়ে তার অভিযোগ জানাল । মহঘি উত্তরে 
বললেন ওগুলো হল অভ্যাসের ব্যাপার । সে চলে গেলে মহঘি 
তার শিষ্যদের বললেন, “লোকটি কী নির্বোধ !” 

একবার বরিশাল কনফারেন্সের শেষে আমি মহেন্্রনাথ নন্দীর 
সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। তিনি ব্রান্নণবাড়িয়ার সর্বত্র টলষ্টয় বলে 
পরিচিত ছিলেন । তীর পিতামহ ছিলেন তান্ত্রিক এবং নদীর উপর 
বসে ধ্যান করতে পারতেন । তার কাছ থেকে সম্ভবতঃ নন্দী আধ্যাত্বিক 
শক্তি লাভ করেন। নন্দী বরাবর ভগবানের আদেশে চলতেন। বিপিন 
পাল একদিন তীকে ঠাট্রাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেন, “আপনার ভগবান 
যর্দি আপনাকে একটা অন্যায় করতে আদেশ করেন, আপনি করবেন ?” 
তিনি বললেন, 'যদি ভগবানের আদেশ হয়, করব বই কি।' 
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ভগবানকে পাওয়ার পথ একটা নয়, কত সত্য রয়েছে! যে কোন 
পথ অনুসরণ করতে পার। যখন আমি বলি যোগে এটা করবে, ওটা 
করবে না, তখন আমাদের যোগের কথাই উল্লেখ করি। আমাদের 
যোগে বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তন না হলে চলবে না। 

( কিছুক্ষণ পরে ) তোমরা কেউ ম'র খবর রাখ? 

সত্যেন্্র: তাকে আমার কোনদিন বিশেষ ভাল লাগেনি । 

শ্বীঅরবিন্দ : আমি যখন তার ছবি দেখি, মনে হুল যেন প্রবল 
প্রাণশক্তিসম্পন আধার । তার সাধনা যেন প্রাণের স্তরের। এসব 
ক্ষেত্রেই শক্তি সহজে নামে আর এই শক্তির দ্বারা দুর্ভাগ্যবশতঃ মানুঘ 
আকৃষ্ট হয়। আধ্যাত্বিক, চৈত্যিক (055০101০), বুদ্ধি (0900191) 
যোগেও শক্তি নামে কিন্ত তাকে চাইতে হয় না, আপনিই সে অবতরণ 
করে। 

বি ছিল ম'র মত। তারও প্রবল প্রাণশক্তি ছিল। একসময় 
তার সম্বন্ধে আমার উচচ আশা ছিল কিন্তু যাদের সাধনার ভিত্তি হল 
প্রাণজগতে, তারা, আমি যাকে বলি মধ্যবতী জগৎ ( ঠ0া050180 
20096 )১ সেখানে চলে যায়, তাকে আর অতিক্রম করে যেতে চায় না । 
প্রাণ জগৎ হল জঙ্গলের মত, সেখান থেকে এরকম প্রাণশক্তিবিশিষ্ট 
কাউকে উদ্ধার কর! ভয়ানক শক্ত। যার। দুর্বল, যাদের এরকম শক্তি 
নেই, তাদের উদ্ধার করা ঢের সহজ | বি ভাবত যে সে ভগবানের 
হাতের যন্ত্র এবং ভগবান তার মাঝে রয়েছেন । এই মোহ থেকে তাকে 
বাচাবার জন্যে আমাদের যথেষ্ট বূঢ় হতে হয়েছে । সেজন্যে সে 
চলে গেল এবং গিয়ে সে গুরু হয়ে বসল । এই ধরনের লোকদের 
গুরুগিরি বেশ জুলভ। আমার নাম ভাঙিয়ে এই সব কাণ্ড করত বলে 


৭৫ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


আমার ভয়ানক অপছন্দ হত। দুর্ভাগ্যবশত তার প্রাণশক্তি যতখানি 
বলিষ্ঠ পি৪8৬পদ ১০৭ ০৬ 
মনস্বীব নয়। আমাদের শক্তিপ্রয়োগের ফলে তার মন কিছুকালের 
জন্যে স্বচছ হত এবং সে নিজের ভুল দেখতে পেত কিন্তু আবার তার 
প্রাণের অশুদ্ধি এসে মনকে দখল করে বসত। যদি তার মনটিও 
অনুরূপ পরিণত হত, তাহলে বোধহয় স্বচছতা বজায় খাকত। বুদ্ধির 
সাহায্যে তুমি প্রাণ খেকে আলাদা হয়ে সৰ কিছু সমভাবে দেখতে পার। 
অবশ্য, মনও ঠকাতে পারে, কিন্ত ততখানি নয়। 
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কখা বলান সময়। আগেব মত সবাই এসে জটেছে। 
শীঅরবিন্দেব ইঙ্গিতেব অপেক্ষায় চুপ। কিন্ত তিনি কোন সাড়াশব্দ 
দিচ্ছেন না, বিছানার নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন । 

চম্পকলাল আস্তে আস্তে বিছানার দিকে এগুচেচ, আবার 
আমাদেব দিকে তাকাচেছ । আমাদের মনে আশার সঞ্চার হল। 
তাব যুগপত্ দ্বিধা ও আগ্রহের সরস ছবি দেখে আমি সশব্দে হেসে 
উঠলাম । শ্ীঅরবিন্দ বললেন, "কি হল?? 

পুরাণী : নীরদ হেসে গড়াগড়ি দিচেছ । 

শীঅরবিন্দ : আনন্দ নেমেছে বুঝি? 

আমি অতিকষ্ঠে উচচারণ করলাম “চম্পকলাল' ! 

শ্বীঅরবিন্দ : ও ৮ম্পকলাল নেমেছে তাহলে ? 
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এই হাসির হুল্লোড়ে হাওয়াটা পাতলা হল, তখন পুরাণী স্রযোগ 
পেয়ে জিজ্ঞেস করল : বিরুদ্ধশক্তিরা ভাগবত প্রকাশে বাধা দেয় বলে, 
এমন কি জয়লাভ করে বলে, এ কখা কি বলা চলে যে ভগবান সর্ব- 
শক্তিমান নন? আমি নিজে তা মনে করি ন৷ | প্রশটা অন্যের । 

শীঅরবিন্দ : ( পুরাণীর দিকে ফিরে ) সর্বশক্তিমান অর্থে কি 
বোঝ? যদি বলতে চাও যে ভগবান সর্বক্ষেত্রে জয়ী হবেন, নানা 
বাধাবিপত্তি সত্বেও, তবেই তিনি সর্বশক্তিমান, তাহলে স্বীকার করতে হবে 
যেতিনিতা নন। এটাই হল লোকের অদ্ভুত ধারণা | বাধা প্রতি- 
বন্ধক বিবর্তনের নিয়ম । সেটা আগে অজ্ঞতা হতে এবং অভ্ভতা হল 
অচেতনের অংশ । সমস্ত স্ট্টির আরন্ত হচেভ অচিতৎ থেকে, সেই 
অচিৎ জাবার ভগবানের অস্তিত্ব পর্যস্ত মানে না। তার লীলার নিয়ম 
হল বিশু-বিকাশ অগ্রসর হবে বাধা, যুদ্ধেব ভিতর দিয়ে। যদি এক- 
পক্ষই বরাবর জিতে যায় সোটা কোন বরনের লীলা হল ? আলোব 
শত্তি, আঁধারের শক্তি দুইই বরেছচে । আলোর শক্তির সব সময় জয় 
কামনা করা মানে পত্যের ও মঙ্গলের টিনন্থন জয প্রত্যাশা করা, যদি'ও 
বিশুদ্ধ সত্য ও মঙ্গল বলে কিছু নেই । ভগবান তার অমোঘ শক্তি ন্যবহার 
করেন শুধু মহা সঙ্কটকালে বা কোন চরম মুহর্তে | 

যতবারই আলো নামতে চেছ্া কবেছে ততবাব পেরেনে বাধা, 
বিরুদ্ধতা | বীশুকে শানুঘ ক্রশে বিধেছে, বৃদ্ধকে অস্বীকার করেছে। 
আলোব সন্তানেরা সেন, পুখিবী তাদেব অস্বীকার কবে, প্রত্যাখ্যান 
করে । পরে নামমাত্র গ্রহণ করে আবার তাদের প্রত্যাখ্যান করবার 
জন্যে। মুষ্টমেয সংখ্যামাত্র ভাগবত জীবন লাভ করে এবং তাদের 
'ছ্বারাই তাব প্রকাশ ঘটে। 





৭৭ 


শ্ীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


বৌদ্ধধর্মের আজ কি অবশিষ্ট আছে? অশোকের কতগুলো 
শিলালিপি আর কয়েকহাজার বৌদ্ধ ! 

নীরদ : অশোক ত বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সহায় হয়েছিলেন । 

শীঅরবিন্দ: যে কেউ তা করতে পারত। 

নীরদ: কিন্ত তার সাহায্যেই তো বৌদ্ধধর্ম এত শক্তিমান হল? 

শ্ীঅরবিন্দ: রাজামহারাজারা যদি আধ্যাত্মিক বিঘয়ে হস্তক্ষেপ 
না করত অখবা তাদের হাতে ছেড়ে দিত যারা সত্যি আত্মদরশী, তাহলে 
আধ্যাত্মিকতার পক্ষেও মঙ্গল হত। (00500096-এর খৃষ্টান হবার 
পরেই খীষ্টধর্মের অবনতি সুর হল। নরওয়ের রাজা, যার সম্বন্ধে 
[.01086119%/ কবিতা লিখেছেন, সমস্ত অ-খীষ্টান অধিবাসীদের 
হত্যা করে খীষ্টধম স্থাপন করল | মুসলমান ধর্ম সন্বন্ধেও একই কথা | 
মহন্মদের পর শিঘ্যেরা হয়ে বসল খলিফা ; তখন থেকে ধর্মেরও গ্রানি 
দেখা দিল। না, রাজামহারাজাবা আধ্যাত্বিকতাকে মোটেই বাঁচিয়ে 
রাখে না, রাখে তারাই যারা সত্যিই আত্মজ্ঞানী। 

নীরদ: কিস্ত অশোক বৌদ্ধধর্মের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেননি 
কি? 

শ্বীঅরবিন্দ : কিন্ত শেঘ অবধি অশোক স্মাট ছিল না কি? 
অশোক অশোকই হতে পেরেছে এই পর্যস্ত। রাজা মহারাজা 
যখন ধর্মপ্রচারে ব্যস্ত হয়, তখন তাকে তারা তাদের মনগড়া রূপ দেয়, 
তাতে প্রকৃত সত্যটা লোপ পায়। 

নীরদ : রমণ মহঘিকে ত কেউ চিনত না। প, বই তকে 
বিশৃপরিচিত করে। 

শবীঅরবিন্দ: কে কত বড় যাচাই করবার মানুষের অস্তুত মানদও 


৭৮ 


শ্শিঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তী। 


হল কার শিষ্যসংখ্যা কত। যে রমণ মহঘি সর্বদা শিঘ্যপরিবৃত 
ছিলেন তিনি বড় ? না, যিনি বছর বছর ধরে নির্জনে সাধলা করেছেন, 
সেই রমণ মহঘি বড়? আধ্যাত্মিক সাফল্যই হল আসল সাফল্য | মাঝে 
মাঝে আবার এমনও দেখা যায় যে যখন কোন আধ্যান্িক আন্দোলন 
সাফল্য লাভ করে, তখন তার অন্তনিহিত সত্য লোপ পায়। 

এখন আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ হল নানা আশ্ম। কেউ 
রমণ মহঘির আশ্ম প্রসঙ্গে বলল যে আশমের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের 
সাথে মহঘি কোন সম্পর্ক রাখেন না; তিনি সম্পূর্ণ বিচিছন ও নিলিপ্ত, 
তার ভাই-এর উপর আশ্মের ভার ন্যস্ত । 

শ্বীঅরবিন্দ : একটা গল্প শোন। এক ইউরোপীয় মহিলা 
নাকি মহঘির সাথে দেখা করতে যায়, তার সামনে ধ্যান করতে বসে' 
মশা তাড়াতে স্থুর করে এবং মশার উৎপাত সম্বন্ধে মহঘির কাছে অভি- 
যোগ করে । মহঘি বলেন, ভদ্রমহিলা যদি মশার কামড় সহ্য করতে 
না পারেন তাহলে তার দ্বারা যোগ করা হবে না। মহিলাটি কথার 
গুঢ় অর্থ ধরতে পারল না। মশাবিহীন সাধনা চায় ! 

আমাদের এখানে তোমরা শিঘ্যদের মাঝে ঝগড়ার কথা বল, সেই 
আশ্বমও ত বাদ যায় না শুনি! 

মহঘি সম্বন্ধে আর একটি বিখ্যাত গল্প আছে, তোমরা হয়ত সেটা 
জান। শিঘ্যদের এবং আশ্বমের নানা উৎপাতে বিরক্ত হয়ে তিনি 
নাকি পাহাড়ে কোথাও পালিয়ে যাচিছলেন। এগুতে এগুতে দেখেন 
যে সমুখের পথ ভয়ানক সরু, দূধারে পাহাড় । আর, এক বুড়ী সটান 
পা দুটি লম্বা করে পথ আগলে বসে আছে। মহধি তাকে বহু অনুনয় 
বিনয় করলেন পথ ছেড়ে দিতে, কিন্ত বুড়ী কিছুতেই ছাড়বে ন1। 


৭৯ 


শ্লীঅরবিন্দের সঙ্গে কখাবার্ত! 


তখন মহঘি বেগে তাকে ডিডিয়ে যাবাৰ উপক্রম করতেই বুড়ীও চটে 
উঠল এবং বলল, “তুই এত ছটফট করছিস কেন? চবকীব মত ন৷ 
ঘুরে এক জায়গাষ বসে থাকতে পারিস না ? যা, তোর জায়গায় ফিরে 
গিয়ে শিবকে পূজা কব গিষে |” 

কথাগুলে৷ মহঘিব মনে লাগল এবং মহঘি বাড়ীর দিকে ফিবলেন। 
কিছুদূর গিয়ে ফিবে তাকিযে দেখেন, কই, কেউ ত নেই! তখন তার 
খেয়াল হল যে মা ভগবতীই তাঁকে আদেশ দিয়ে গেলেন অরুণাচলে 
ফিরে যেতে । 

মা ভগবতীই যে তাকে ফেরালেন এতে কোন সন্দেহ নেই । তার 
অর্থ এই রকম জীবনযাপনই তাঁর ভবিতব্য। পারিপাশ্সিক ঘটনাব 
সাথে তাঁৰব কোন সম্পর্ক বাখার কখা নয় । সদা নিলিপ্ত ও প্রশান্ত 
তার স্থিতি, তিনি যা ছিলেন, তাই আছেন। 

হা, একটা খববে জামি বেশ খুসী হযেছি। মহঘি নাকি কোন 
ভারতীষ খীষ্টানকে বকাবকি করেছেন। তাহলে মহঘিও প্রয়োজনে 
তেজস্বী (01217710) হতে পারেন! ( হাস্য ) 

একটিমাব্র আশৃম যেখানে শুনেছি দৃঢ একতা ছিল সেটা হল ঠাকব 
দয়ানন্দে আশ্বন। আমি কর্মযোগিনে অবতাব সম্বন্ধে একটা বচনা 
লিখি। দয়ানন্দেব শিষ্য মহেন্দ্র দে সেটা পড়ে আমায় লিখল “অবতার 
আমাদের এখানে আছে! * 

নীবদ: আমাদেব মত দুর্বল ও খুতওয়ালা৷ আধারকে নিয়ে কেন 


গুরুদেব কাজ করতে হর? 


* মভেন্্র দে সম্বন্ধে বাকী খবরগুলি ৰাদ দেওয়! গেল; কাবণ দয়ানন্দ আশ্রমের 
সভাপতি জানিয়েছেন যে সে খবরগুলি ঠিক নয়। 





৮০ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


শ্বীঅরবিন্দ : সেটা আমার কাছেও হেয়ালী। কিন্তু ব্যাপারটা 
তাই। তবে আমাদের কথা একাট স্বতন্্। আমাদের উদ্দেশ্য হল 
পৃথিবীকে বদলান, বিশ্বের প্রত্যেককে নয়, নিশ্চয় । কাজেই এখানে 
গোটা মানব প্রকৃতিব নমুনা পাবে, তার বাধা বিপত্তি ক্ষমতা দুর্বলতা 
সব নিয়ে। ( নীরদের দিকে তাকিয়ে ) তোমার যে বাধাবিপন্তির 
কথা বল, তার এই হল ব্যাখ্যা ৷ 


৫১২৩৮ 


ডাঃ রাও (একজন আশ্বমসাধকেব বিশেষ বন্ধু) আজ বৈঠকে 
উপস্থিত। তিনি কোনও হাসপাতালের স্ুপারিনটেণ্ডেট। শ্বীঅরবিনের 
অস্থাখের সময় তীকেও ডাকা হয এবং তিনিই মাদ্রাজের 91০019119-কে 
নিয়ে আসেন | তার কথা আগে বল! হয়েছে । তাৰ বিশেষ ইচছা 
যে নৃতন্ু বরের পয়ল। শ্বীঅরবিন্দের পায়ের 5112গুলি খুলে 
নেওয়া হোক | আমরা কেউ ভাতে রাজী নই। তিনি এ বিঘয়ে 
909018115এর সাথে আলোচন। করেছেন ; তারও মত যে আরও 
১০ হণ্তা 51100 রাখতে হবে । “আমাদের মত মিলল না" বললেন 
ডাঃ রাও। মা জানতে চাইলেন ডাক্তারেরা তাদের মত বদলায় 
কিনা । রাও উত্তর দিলেন, 979018119 একবার তো৷ বদলিয়েছে। 
শেঘ পর্যন্ত তিনি শ্বীঅরবিন্দের হাতে বিচারের ভার দিয়ে বিদায় নিলেন । 
মা তখন শ্বীঅরবিন্দের মত জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, 
“কোন বিপদ বা দৈব ঘাড়ে নেওয়৷ ঠিক হবে না । আমি কি করে 


9 ৮১ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


বলব যে ঘুমের মাঝে হঠাৎ কোন ঝাঁকুনি লাগবে না? বিরুদ্ধশক্তি- 
গুলির কথাও ত ভাবতে হবে । 59798018115 বলছে দশ সপ্তাহ, রাও- 
এর মতে ছ'সপ্তাহ, মাঝামাঝি একটা রফা করলে দুজনেই অস্তষ্ট হবে” 


নীরদ : ডাঃ রাও সর্বদাই আওড়াচ্ছেন যে আপনি যখন সাধারণ রোগী 
নন, ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চল। আপনার পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না । 
শ্বীঅরবিন্দ: অসাধারণ হলে তেমনি অসাধারণ সাবধানীও হতে 
হবে। কিছুক্ষণ পরে ম! চলে গেলে শ্ীঅরবিন্দ বললেন, “ডাক্তারদের 
অমিল মহ্জাগত। ডাক্তারীশান্ত্র দেখছি জ্ঞান লাত করেছে প্রচর 
কিন্তু তার প্রয়োগ নির্ভর করে, হয় ব্যবহাবজাত বিচক্ষণতার উপর, 
(80, নয় আন্দাজের উপর | কোন বিশেষ রোগের বিশেষ অব্যর্থ 
ওঘুধ (50601?) নেব হয়েছে এমন দেখা যায় না। এলোপ্যাথির 
কথাই বলছি । হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে আমি একেবাবে অজ্ঞ। বিস্তর 
তথ্য তার! বের করেছে কিন্তু সেখানেও কাবও সাথে কারও মিল নেই। 
আজ যা ঠিক, দশ বছর পরে তা ভুল। টিবির কথা ধর॥না কেন, 
জনৈক ফবাপী ডাক্তার প্রমাণ করেছে যে এই বোগ বংশগত, সংক্রামক 
নয়। সত্যি হলে কত বড় স্বস্তির কথা বলত! আমি নিজেও প্রমাণ 
পাইনি যে এ রোগ সংক্রামক । তারপর, পথ্যের কথা, হরদম তাদের 
মত বদলাচেছ । একদিন ডাক্তাবীবিজ্ঞান যাথার্থ্য লাভ করবে । 
সত্যেন্ত্র : তাছাড়া, ডাক্তারী এখন রীতিমত একট। ব্যবসায় 
দাড়িয়েছে । যেমনি সততার অভাব, তেমনি অপটুতা | আমার 
বিশ্বাস ডাক্তারী পেশ সরকাবের হাতে থাকলে ভাল হবে। 
শীঅরবিন্দ : আমার তাতে বিশ্বাস নেই । ডাক্তারের কাউন্সিল 
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হারা নিয়ন্ত্রণের চাইতে সরকারের দ্বারা চালান আরও খারাপ, ওটা আমি 
আরও কম পছন্দ করি। 

নীরদ : কেন? ].000070) 0002 0500:201-এর কী সুন্দর 
ব্যবস্থা ! তাদের অধীনে ডাক্তারেরা নিয়মিত সব বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য 
পরীক্ষা করে যায়। 

শীঅরবিন্দ : বেচারা যোগীদের তাহলে কি উপায়, যদি তার 
পরীক্ষায় রাজী না হয়? 

নীরদ : এক এক জন ডাক্তারের অধীনে এক একটি এলাকা 
থাকে : ন্যায্য কারণ ছাড়া কোন বাসিন্দা অন্য ডাক্তার ডাকতে পারে না । 

শ্বীঅরবিন্দ : যদি ডাক্তারের উপর তার আস্থা না থাকে অথবা 
তাকে সে পছন্দ না করে? 

নীরদ : সে কারণ ত যথেষ্ট নয়, সব ডাক্তারেরাই যখন বেশ বিচক্ষণ ? 

শ্ীঅরবিন্দ : কেন নয়? চমৎকার কারণ ওটা । পছন্দ অপ- 
ছন্দের অবকাশ থাকবে না কেন? না, ও সমস্ত সরকারী কড়াকুড়িতে 
আমার আস্থা নেই। আমার মতে মানুঘের কিছুটা স্বাধীনতা থাক। 
চাই, সে নিজের ভালমন্দ কিসে খুজে বের করবে; ভুল করবার 
স্বাধীনতাও তাকে দিতে হবে । নানা ভুলচুকের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি 
আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি যখন ভুলক্রটি সমেত 
মানুঘের স্য্টি করল, সেকি জানত না কি করছে সে? মনুধ্যজীবনে 
বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ও স্বাধীনতালাভ মস্ত জিনিঘ। স্বাধীনতা 
ছাড়া কোনও উনৃতি হতে পারে না । 

নীরদ : কিন্ত চেতনার যথেষ্ট বিকাশ না হলে স্বাধীনতার 
কব্যবহার হতে পারে ত? 
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শ্রীঅববিন্দ : সে ঝুকি আমাদের নিতে হবে। স্বাধীনতা ছাড়। 
চেতনার বিকাশই বা হবে কি করে? অবশ্য সাধারণ নিয়মকানুন কিছু 
রাখতে হবে বই কি। স্বাস্থযবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবক্ষার বিবিধ নিয়ম 
তুমি প্রচলন করতে পার ( পুখিগত বিদ্যারও যথেষ্ট মূল্য আছে ) ; 
সরকার বোগের পতিকারার্ধে সুব্যবস্থা করতে পারে কিন্তু মনে রাখতে 
হবে বাঁধার্বাধির একটা সীমা আছে, সেটা অতিক্রম করলে ভুলক্রাটর 
সম্ভাবনা দেখা দেবে। রোগী তার ডাক্তার বদলাতে পারবে না বলা 
আমার মতে একটু বাড়াবাড়ি । 

ভারতবর্ধেই দেখ না কেন। আধ্যাত্্বিকতার ক্ষেত্রে কত রকমের 
পরীক্ষা চলেছে, মায় বামমার্গ পর্যন্ত বাদ যায়নি । তার ফলে কী 
আশ্চর্য্য সমৃদ্ধ হয়েছে তার আধ্যাত্মিকতা ! 

এই সমস্ত কড়ারুড়ির স্ত্রপাত হল পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের চাপে। 
বিজ্ঞান হল যান্ত্রিক নিয়মে আবদ্ধ, নিয়মের কোন নড়চড় নেই | সেখানে 
কোন বিঘয় সম্বন্ধে তুমি স্থিরনিশ্চিত হতে পার। ভুলের সম্ভাবনা 
নেই। এতটুকু ভুল করেছ ত প্রকৃতি তোমার নাকে ঘুঘি বসিয়ে 
দেখিয়ে দেবে কোথায় তোমার ভুল। কিন্তু মানুঘের ক্ষেত্রে তা নয়। 
এইসব নিয়মকানুন তুমি মানুঘের জীবনে ও মনের উপর ফলাতে যাও, 
দেখবে ভুলের উপর ভূল করলেও সেগুলো ধরা পড়বে না, যেহেতু 
তুমি একটি মনগড়া ধারণা নিয়ে বসে আছ, আর চাইছ যে সমস্ত কিছুই 
সে ধারণার বশবতাঁ হয়ে চলুক । 

ইউরোপে ত তাই হচ্ছে । 100811202 9806গুলি ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্য থাকতে দেবে না, আর 107-00251155081 50206গুলি তাদের 
নকল করতে বাধ্য হচ্ছে। তারা বলে বটে যে এতে কার্যকারিতা 
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বেড়ে যায়। কিন্তু কার্যকারিতা কার? সরকারের, যান্ত্রিক প্রাতি- 
্ানের, ব্যক্তির নয়। ব্যক্তির স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ায সে বাড়তে 
পারে না । সংঘবদ্ধ কর, আপত্তি নেই কিন্তু স্বাধীনতার ও নমনীয়তার 
( 0183001 ) স্থান থাকা চাই। 

নীরদ : বার্ণাড শ ত ইটালীর £১5551018 অধিকার সমর্থন 
করেছেন। বলেছেন 19673891 মরুভূমি পার হতে হলে প্রাণটা 
হাতে নিয়ে যেতে হয়। 

শ্বীঅরবিন্দ : না গেলেই পারে, কে তাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে ? 

নীরদ: কিন্ত এ অধিকারের ফলে অসভ্য 4১5%551018 সত্য হবে 
ত? ইটালী নিয়ে আসবে তার কৃষ্টি, জ্ঞানবিজ্ঞান, এমন কি চারুশিল্প। 

শ্বীঅরবিন্দ : চারুশিল্প? কেন, নিগ্রোদের কোন শিল্প নেই 
বলতে চাও? আর কৃষ্টি? অবশ্য তুমি যদি কোন নিগ্রো আড্ডায় ঢুকে 
পড়, তোমার প্রাণসংশয় হতে পারে কিন্তু জার্মাণীতে কি তার কিছু 
কম হচেছ? ইংলণ্ডের ক'জনের সৌন্দর্যজ্ঞান আছে ? আর রাস্তাদালানের 
কথ। যদি বল, 2০0: 9810 দেখেছ ত? কে বলবে যে সেখানকার 
অধিবাসীর] নিগ্রোদের চাইতে বেশি সভ্য ? সাঁওতালদের সম্বন্ধে ফণীন্দ্র 
বোসের বই পড়েছ ? লিখেছে যে সাঁওতালেরাও অন্যান্য সভ্যজাতের 
মতই সমান নীতিশীল ; আরবজাতও তাই । ড71250 31001 
তাদের দরদ ও সততায় মুগ্ধ হয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ । তোমরা কি বলতে 
চাও যে বর্তমান কালের সাধারণ মানুঘ দুহাজার বছর পূর্বের গ্রীক বা 
ভারতীয়দের চাইতে বেশি সভ্য? জার্ধাণীর অবস্থা দেখ। (হেসে) 
কাইজার হিটলার সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেছেন পড়েছ ত? তবুও বলবে 
যে এরা উন্নত জাতি? 
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আমি ভারতে ধুরেছি কম নয়, লোকজনের সাথে মেলামেশা করেছি 
যথেষ্ট । দেখেছি তারা ইউরোপের জনসাধারণের অপেক্ষা ঢের ভাল : 
আমাদের শ্বমিকরাও তাদের শ্রমিকের চাইতে শ্রেষ্ঠ । তবে ওরা 
বেশি কর্মপট্‌ হতে পারে কিন্ত সে অন্য কারণে । এখানকার কোন 
ফরাসী গভর্ণর এক শ্রমিক দাঙ্গার সময় বলে যে শ্রমিকরা এমনি কত 
ভদ্র ও বিনীত কিন্তু মদ খেলেই তারা গবম হয়ে ওঠে । আমাদের 
জেলের সেই আইরিশ ডাক্তাবও ভেবে পেত না কি করে আমাদের শাস্ত 
ও স্ুশী যুবকেরা ঘোর বিদ্রোহী হতে পারে। আমাদের সাধারণ 
কয়েদীরাও ঢের ভাল। 

বরাবরই লক্ষ্য করবে মানুঘের মাঝে নান৷ স্তর রয়েছে। শিক্ষার 
ফলে যে তারা সবাই এক পর্যাযে উঠে যাবে এ ধারণা ভুল। আর 
তোমাদের সভ্যতাও নির্ভেজাল বস্ত নয় যে তাতে শুধু কল্যাণই সম্ভব । 
'নাৎসী জার্মাণীর অবস্থা কি? সাংঘাতিক ! ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা একে- 
বারে অসম্ভব। দেখ একবার ইউরোপের সভ্যজাতির চেহারা | সেখানে 
মানুঘ বাস করছে এক ভয়ানক উত্তেজনার মাঝে ; এই উত্তেজনা চরমে 
উঠলে হয় ছড়মুড় করে একদিন গোটা ইমারত ধূলিসাৎ হবে, নয় মানুষের 
সারা জীবনটাই পিঘে মারবে । দুই ক্ষেত্রেই ফল হবে মহতী বিনষ্টি। 

মোটের উপর দেখা যাচেছ সমাজ তার সাবেক ব্যবস্থাতে ফিরে 
যাচেছ, শুধু আকারটা আলাদা | অভিজাত সম্প্রদায় নিয়ে সেই 
পুরাতন রাজতন্ত্র, আর জনসাধারণ, এই দুই শ্রেণী ; এরই পুনরুথান | 
[701৩1 অর্থাৎ নেতা হল রাজা, তার দল সন্তান্ত অভিজাতগোষ্ঠী, নীচে 
জনসাধারণ | ফ্যাসিজ্ম, কম্যুনিজম ভোলবদল মাত্র । কেবল বান্নণ 
বা চিন্তাশীল মনীঘীদের কোন স্থান নেই। 
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একটা অন্তুত বিষয় নজর করবে যে যখনই কোন কিছুর উপর 
একটা মার্কা লাগিয়ে দেওয়। হয়, তখন সেটায় ঘুণ ধরে। লেবেলটা 
পাবার আগে ডিমোক্রেসিতে সার জিনিঘ ছিল কিন্তু যেই তার নামকরণ 
হল, ভিতরের সত্যটা গেল নষ্ট হয়ে। 

নীরদ : হ সোসিয়ালিজমের দারুণ ভক্ত ছিল, বলত ভগবানহীন 
স্বর্গ সেটা । 

শীঅরবিন্দ: গেল না কেন সেই স্বর্গে? মজাটা টের পেত, 
তৎক্ষণাৎ তাকে দাবিয়ে রাখত পুরোমাত্রায়। আমি আগেই বুঝতে 
পেরেছি যে 90901511572) ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকতে দেবে না। 

5: (001217701915) আর ৪2157 এ কোন তফাৎ নেই? 

শ্বীঅরবিন্দ : অতি সামান্য | ্৪-রা নিজেদের বলে 
9001991 5০0০0181150 আর অন্যরা $০০181190. কম্যুনিজমে 
সাধারণ লোকের রাজত্ব, আলাদা কোন শ্রেণীর স্থান নেই। তারা 
শ্রেণী তুলে দিয়েছে, তবে বলেছে এটা হল সাময়িক পরিবর্তনের 
অবস্থা । নাত্সীরা শ্রেণী রেখেছে কিন্তু সকলকেই সরকারের অনুগত 
হতে হবে । সরকারই সর্বেসর্বা, কম্যনিজমেও তাই'। 

নীরদ : কিন্তু কম্যুনিজম ত সুরু হয় বড় আদর্শ নিয়ে । নাত্সী 
বা ফ্যাসিজয্ন থেকে সেটা নিশ্চয়ই ভাল, সাধারণ লোক সেখানে রাজ্য 
চালায় । 

শ্বীঅরবিন্দ: কোন হিসাবে ভাল ? আগে তারা ছিল অচেতন 
দাস, এখন হয়েছে সচেতন দাস। আগে কোন কারণে অসস্তষ্ট হলেই 
ধর্মঘট করতে পারত, এখন পারে না । আসল কষ্টিপাথর হল মানুঘের 
স্বাধীনতা আছে কি না। ব্যকিমাত্রেরই' সেখানে সরকারের চাকায় 
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হাত পা বাঁধা, ডিকৃটোটর আব পার্টি শুদ্ধ। ডিকৃটেটার মনোনীত 
করবার পর্যন্ত কারও ক্ষমতা নেই। আর যদি কেউ তাদের সাথে 
একমত না হয়, তাকে নিষ্ঠুরভাবে পিঘে মারবে । সেখানকার হালচাল 
কি রকম জানই' ত। 

নীরদ : কিন্তু শ্েণীগত পার্থক্য চলে যাওয়ায় এখন ত সকলেই 
সমান ; উ চুনীচু ছোটবড় নেই । 

শ্বীঅরবিন্দ: কি করে? প্রথমে তারা চেষ্টা করন জেনারেল 
ও সৈন্যদের দ্বারা কলকারখানাদি চালাতে : যখন সুবিধা হল না, ডাক 
পড়ল বিশেষজ্ঞদের মোট! মাহিনায় ও অন্যান্য স্ুবোগ দিয়ে । কিন্তু 
সাধারণ শ্রমিকদের অবস্থা তথৈবচ, ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে যা, ওখানেও 
তাই। কিছু ভাল ব্যবস্থা করেছে মানতে হবে, স্ত্রীলোক ও শিশুদের 
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি বিঘয়ে, কিন্তু সেটা ত ফ্রান্সে সুরু হয়েছিল । 
[0০:01 (?) বলে একটা সৌখিন জায়গা মজুরদের তারা ছেড়ে দিয়েছে । 

নীরদ : তাহলে [২020817 1[২0112এদের রাশিয়া নিয়ে এত 
মাতামাতি কেন? 

শ্বীঅরবিন্দ : তারা 9০০8115 বলে। তাদেরও ত এখন 
চোখ খুলছে । বহু ফরাসী শ্রমিক দল বেঁধে রাশিয়ায় বেড়াতে যায় 
কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে আসে । ডিমোক্রেসী সন্বন্ধেও একই কথা । 
লোকে ভাবল এবার বুঝি তাদের প্রচুর স্বাধীনতা মিলবে কিন্তু মোহ 
ভাঙতে বেশি দেরী হল না। 

নীরদ : কিন্ত আগে তারা ছিল সমাটের দাস, এখন তাদের 
আপনজনের দাস । 

শীঅরবিন্দ : মোটেই না। কোথেকে পেলে এই ধারণা ? 
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সমাটের সাথে রাজ্যশাসনের কোন সন্বন্ধই ছিল না । রাজ্য চালিযেছে 
বিস্তশালীর দল। এখনও তাই, যে নামই তুমি দাও না কেন। রাজ- 
নীতিই হল একেবারে আগাগোড়া জোচচুবী ; রাজনীতির কল দিয়ে 
মানুষ বদলান অসম্ভব । তা হয় না! 


২৬-১--৩৮ 


সময় বিকেল ৫110 | আমাদের মাঝে চারজন উপস্থিত, পুরাণী 
এখনও আসেনি । শ্বীঅববিন্দ বিছানায় শুয়ে। আমরা তার মাথার 
দিকে বসে আস্তে আস্তে গল্প করছি । কোন একটা কথায় চম্পক- 
লালের চাপা হাসি হঠাৎ ফেটে পড়বার উপক্রম হওয়াতে সে ঘর ছেড়ে 
পালিয়ে গেল। আমরা কোনমতে হাসি দমন করে রইলাম । 


সাড়ে ছৃ'টায় যখন আমরা শ্ীঅরবিন্দের বিছানার পাশে এসে 
বসেছি, আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “কি নিয়ে ভাগবত 
অবতরণ হল ?'' আমি বললাম যে চম্পকলালের মাঝে হঠাৎ আনন্দের 
স্লোত নেমেছে তাই মাটিতে গড়াগড়ি দিচিছল । 

শ্বীঅরবিন্দ : ওঃ, তাহলে বিষ্র আনন্দ নেমেছে! 

এই রসিকতায় উৎসাহিত হয়ে আমর! তার আরও কাছে এসে 
বসলাম, চম্পকলাল কথ! সুর করল, “আমি জানি ন! কেন এত সহজে 
আমার মাঝে হাসির ঢেউ ওঠে । আগে তেমনি সহজে স্বল্প কারণে 
কান্না পেত। বোধহয় আমার জীবন বেশি বহিমুখা বলে এরকম হয়, 
নয কি?” 
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শ্বীঅরবিন্দ : এটা হল প্রাণের উপরকার স্তরের প্রতিক্রিয়া 
সেটা সহজে কোন সামান্য জিনিঘের স্পর্শে ই সাড়া দেয়। প্রকৃতিতে 
একটা বালভাব আছে, যেটা এরকম ফেটে পড়ে । যোগীদের বালভাবও 
ঠিক এই' ধরনের জিনিষ, সেটাও অল্পে মেতে ওঠে । প্রাণের গভীর 
স্তরগুলি তেমন সহজে সাড়া দেয় না। 

ইতিমধ্যে দেখা গেল ডাক্তার বেচারলাল দ্বিতীয় প্রশের জন্যে 
তৈরী হচেছন। তীর চোখমুখের ভঙ্গী, ঠোঁটের কাঁপন ইত্যাদি অনু- 
কূল সাক্ষ্য দিচেছ। পরেই জিজ্ঞেস করলেন, “আত্মদান কাকে বলে? 
কি করে তা করা যায়?” 

প্রশ্নটা শুনে শ্বীঅরবিন্দ বিস্মিত অথচ কৌতুকপূর্ণ মুখভঙ্গী করে 
বললেন, “কি করে করা যায়? তা তজানি না। লোকে করে থাকে 
এটাই জানি ।” 

চম্পকলাল এই প্রসঙ্গে বাধা দিয়ে বলল যে তার চোখ সব সময় 
আর্র থাকে । শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে বললেন, “70180 এবং ৬11%11-এর 
চোখও সব সময় ওরকম আর্দঘ থাকত। একবার সাহিত্যের সস্ত 
মুরুব্বী 715০96085 তাদের দুজনের মাঝখানে বসে বললেন, কানু 
আর দীর্ধশ্বাসের মাঝখানে আমি বসে আছি। ( হাস্য ) 

শ্বীঅরবিন্দ আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। বেচারলালের 
দিকে তাকিয়ে “প্রাণ, মন ও চিত্ত-_এদের ভগবানের কাছে সঁপে 
দিতে হবে ; কামনাবাসনা, আসক্তি ইত্যাদি বর্জন করা চাই, তাহলে 
ভাগবত চেতনা অন্তরে জেগে ওঠে এবং বৃদ্ধি পায়।” 

বেচারলাল : ধ্যানের পক্ষে দিন কি রাতের চাইতে বেশি 
উপযোগী £ আমার ধ্যান রাতেই ভাল জমে। 
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শ্বীঅরবিন্দ : না। সেটা কতকটা অভ্যাসের জন্যে, কতকটা 
রাতের শান্তিময় পরিবেশের জন্যে । বাত্রের এবং ভোরের এই শাস্ত 
অবস্থা ধ্যানের খুব অনুক্ল। এইজন্যে আমরা বলি ধ্যানের একটা 
নিদিষ্ট সময় থাকা ভাল : এরকম অভ্যাস করলে সাড়াও পাওয়া যায় 
সেই সময়ে। লেলে আমায় দু'বার ধ্যান করতে বলেন, কিন্তু যখন 
শুনলেন আমি মোটেই ধ্যান করছি না, বলে উঠলেন যে আমায় শয়তানে 
পেয়েছে । ধ্যান যে অহরহ আমার মাঝে চলছিল সেটা বলবার অবসরই 
দিলেন না। 

নীরদ : মাঝে মাঝে ধ্যান ত আপনিই হয়। 

শীঅরবিন্দ : হী, তখন তোমায় ধ্যানে বসতেই হবে । নতুবা 
ভয়ানক অস্বস্তি বোধ হয়। মণিলালের ত তাই হত। 

বেচারলাল : সেদিন রাত্রে আমি যখন এখানে ধ্যান করছিলাম, 
তখন গভীর শান্তি ও আনন্দ নেমেছিল, সাথে সাথে আপনার দর্শ নও পেলাম 
এবং দেখলাম “আন্তরিকতা (51900 ) ফলটি । কিন্তু রাত বেশি 
হয়ে যাচেছ বলে ঘুমোবার জন্যে চলে গেলাম । ভয় হল যে ধূমের 
অভাবে অস্ুখ হতে পারে । ফুলটা দেখার কোন অর্থ আছে কি? 

শ্ীঅরবিন্দ : আছে বই কি! বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা এসেছে : 
'তোমায় সেটা চাইতে হবে। আন্তরিকতার অর্থ জান ত? তোমার 
সত্তার সমস্ত প্রবৃত্তি ভগবানের দিকে ফিরাতে হবে। 

নীরদ : ভয়টা কি মানসিক নয়? বেশিক্ষণ বসে থাকলে অসুখে 
পড়বে? 

শীঅরবিন্দ : বসে থাকলে নয়, রাত জাগলে শরীরটা অসুস্থ 
হতে পারে। শরীরের একটা সীমা আছে। প্রাণ অপর্যাপ্তু শক্তি 


৯১ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তী। 


শাস্তি ইত্যাদি পেতে পারে কিন্তু শরীরকে তার সামর্ধ্যের বেশি বোঝা 
চাপান যায় না। এই' ভুলটাই ঘটেছিল অনেক সাধকদের বেলায। 
ম একসময় কাজে এত প্রচণ্ড বেগ অনুভব করত যে সমস্ত আশ্বরমটাই 
যেন সে এক] পরিষ্কার করতে পাবত। কাজ বাড়িয়েই চলল, ফলে 
এল প্রতিক্রিয়া । শক্তি আসে কোন বিশেষ কাজের জন্যে, কাজ বাড়াবাব 
জন্যে নয়। তুমি যদি বাড়াবাড়ি কর, তাহলে তার ফল ভোগ করতে 
হবে। সাধনায়ও কিছুটা কাওজ্ঞান বিচারবুদ্ধি থাকা চাই । 

চম্পকলাল : আমিও মা'র সাথে কাজ করবার সময় অফুরস্ত জোর 
পেতাম__-দিনরাত খেটেও ক্লান্তি আসত না। মাত্র ২১ ঘন্টা ঘুমেব 
পর বেশ তাজা হয়ে উঠতাম । 

শীঅববিন্দ : তার কাবণ তুমি শক্তির উৎসের দিকে নিজেকে 
খুলে ধরেছিলে । আর ঘুম সম্বন্ধে, ১০ মিনিটের ঘুম হলেই যথেষ্ট । 
অবশ্য সেটা মোটেই' সাধাবণ ঘুম নয়, বলতে পার একধরনের সমাধি । 
যি কেউ সমতা বজায় রেখে শক্তি নামাতে পারে তবে এসব জিনিঘ 
সম্ভব। এই যে বললাম, যখন প্রাণের স্তরে আমাদের কাজ চলত, 
অনেক সাধকের এরকম ভাব হত কিন্ত সাধন! দেহে নামার পর আর 
সেই বেগ রইল না। সাধকদের মাঝে এল অবসাদ, আলস্য, কাজে 
অনিচ্ছ। । অতিরিক্ত খাটনীর দোহাই দিষে শারীরিক অসুখের ধুয়। 
তুলল, আর তাতে যোগ দিল ডাক্তারের । হ'র মত কি জনিত? 
সে বলে যে, এখানে লোক এসেছে ধ্যান করতে, কাজ করতে নয়। 

নীরদ : শুধু কি তাই? সে আরও বলছে যে সাধকের সংখ্যা 
বাড়িয়ে আপনারা প'র ও তার কাজ বাড়াচ্ছেন। সে আপনাদের 
সাহায্য করছে। 


৭২, 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তী৷ 


শীঅরবিন্দ : সাহায্য করছে? আমার ধারণা সে একাই আশ্রম 
চালাচেছ | 

আমি জোর করে বলতে পারি যে দেহস্তরে না নেমে যদি আমর! 
অন্যান্য যোগাদের মত প্রাণ ও মনের স্তরে থাকতাম, রূপান্তরের চেষ্টা 
না করতাম, তাহলে সাধনাব চেহার৷ বদলে যেত। 

এই সময় মা এসে কিছুক্ষণ ধ্যান করে চলে গেলেন। আমাদের 
কথা আবার আরম্ভ হল। কে যেন বলল যে আমার ধ্যান খুব জমেছে, 
কেননা মা'র চলে যাওয়া আমি টেবই পাইনি । 

নীরদ : ভাল ধ্যান? কি করে বুঝলে? 

শ্বীঅরবিন্দ : তোমার মাথা ঝুঁকে পড় দেখে বোধ হয়। 

নীরদ : ভানি না, তবে নানারকম অসংলগ্ন জিনিধ দেখছিলাম 
বটে। উপরকার চেতনার কাজ বোধ হয়। 

শ্বীঅরবিন্দ : উপরকার চেতনারই কিন্ত ভিতরের প্রাণ-সত্তায় । 
এ সব খুবই পরিচিত ব্যাপাব। যখন আরও ভিতরে যাবে, তখন 
এগুলি কিছুই দেখবে না। উপরকার চেতনা এবং ভিতরের প্রাণ 
সত্তার মাঝামাঝি একটা এলাকা আছে যেটা এই সমস্ত অদ্ুত কল্পনার 
ও স্বপ্রের রাজ্য । তারা বাহ্যতঃ অসংলগ্র বটে, কিন্ত তাদের খেইটা 
পেলে দেখবে যে সমস্ত আবোল তাবোল একটা সামঞ্জস্যে বাঁধ! 
রয়েছে। তার বহু দৃষ্টান্ত আমি পেয়েছি। যেমন বস্তজগতে ই'দুরের 
হাতী হবার কোন অর্থ নেই, কিন্ত প্রাণজগতে তার অর্থ আছে। এই 
জগৎ থেকেই আধুনিক বিদকুটে চিত্রকল! সব আসে, যেমন অমুকের | 
ইউরোপায়ানরা এই জগৎকে বলে £০৮110 ০0, ভূতুড়ে জগৎ। 

নীরদ : এরা কি ছবিগুলি আকবার আগে দেখতে পায় £ 


৯৩০ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


শ্বীঅরবিন্দ: মনে ত হয় না, তবে কারও কারও সে ক্ষমতা 
থাকতে পাবে । 

নীরদ : কিন্ত অমুকের ছবিগুলির কি করে সবাই এত প্রশংস। 
করে ? 

শ্বীঅরবিন্দ : সবাই বলে অদ্ভুত, চমৎকার ! সেও শেষে বিশ্বাস 
করে, তাই ত! 

এবার কথা আরম্ভ হল আধ্যাত্বিক অভিজ্ঞতা সন্বন্ধে। কে একজন 
বললে যে একবার ধ্যানে তার পরিক্ষার অনুভব হল যে তার মাথাটা 
শূন্যে ঝুলছে, বাকী দেহটার কোন অস্তিত্বই নেই। 

শ্বীঅরবিন্দ : ওটা হল অন্যান্য অংশ হতে মানস-সত্তার পৃথক 
হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা | 

নীরদ : কোন সাধকের কখন কি অভিজ্ঞতা হয় আপনি কি 
জানতে পারেন, বিশেষতঃ সেগুলো যদি উ চুধরণের হয় ? 

শীঅরবিন্দ: না, আমি জানি না, কারণ আমার সাথে সাধকদের 
সম্পর্ক নেই। কিন্ত মা জানেন। যখন চেতনার উপর কোন ক্রিয়া 
চলে, তখন মা সাধকের মাঝে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। সাধকের 
সাথে ধ্যান করলে কে কোন ধারায় চলছে তিনি বুঝতে পারেন ; 
কখনও তাকে তার পথ বলে দেন এবং পবে কি কি পরিবর্তন হয়েছে 
তাও বুঝিয়ে দেন। 

নীরদ : যে সমস্ত অভিজ্ঞতা হয়, সেগুলো কি আপনাদেরই 
দেওয়া জিনিঘ ? 

শ্বীঅরবিন্দ : তা কেন? আমাদের জিনিষ তোমাদের উপর 
চাপাবার প্রয়োজন কি? তোমাদের স্বাধীন বিকাশ হোক | কারও 


৯৪ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তী৷ 


কোন খারাপ অবস্থায় বা যার বরাবর ভুল পথে যাবার অত্যাস, তাকে 
শক্তি দিয়ে আমরা সাহায্য করি। সাধক যদি নিজে অগ্রণী হয়ে 
সহযোগিতা করে, তাহলে কাজ বেশ সহজ হয়|! কিন্তু যদি সে কোন 
সাড়া না দিয়ে জড়ভরতের মত বসে থাকে, তখন অনেক সময় নষ্ট হয়। 
শক্তি আসে যায়, আবার ফিরে আসে এবং আখেরে জয়লাভ করে। 
যদি সাধকের সহযোগিতা পাওয়া যেত, তাহলে দশভাগের এক ভাগ 
সময়ে কাজ সমাধা হত। 


২৭-১২-৩৮ 


শ্বীঅরবিন্দ আজ নিজেই আলাপ সুরু করলেন। পুরাণীকে 
পাশে একটা শরীররক্ষী এবং গাড়ীর সামনে পেছনে দুটো মটর পুলিশ 
নিয়ে?” এখন পগ্ডিচেরী-পলিটিকৃস নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল, 
কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করলেন, “যখন পপ্ডিচেরী ও কলকাতা 
করপোরেশনের অবস্থা দেখি, তখন আমি ভাবি কী করে স্বরাজের জন্যে 
আমি এত মরীয়া হযেছিলাম | স্থায়ত্তশাসনের যে আমরা উপযুক্ত 
নই এই দুটি জায়গাই তার জলস্ত প্রমাণ । এদের কাণ্ড দেখে সমস্ত 
উৎসাহ উবে যায়। 


নীরদ : কংগ্রেস শাসনের পূর্বেও কি করপোরেশন এত খারাপ 
ছিল? 


৯৫ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


শ্ীঅরবিন্দ : না, এতখানি ময়লা ঢকতে পারেনি, অস্ততঃ এরকম 
দর্নটমের কাহিনী আমাদের কানে আসেনি । অন্যান্য মিউনিসিপাল 
শাসনগুলিও একই জাতের, নিউইয়র্ক, চিকাগো পর্যস্ত। কখনও 
কখনও প্রতিষ্ঠানেব কর্তাও বাদ যার না| দ' একটা মেয়র এসে মাঝে- 
মাঝে আস্তাবল পরিকার করতে চেষ্টা করে বটে কিন্ত আবর্জনা দূর করার 
পর বল৷ মুদ্কষিল আগের ন। পরের অবস্থা ভাল। চিকাগোর মেয়র 
4] 08016 ছিল নামজাদা গুওা কিন্তু সমস্ত জজ, পুলিশ-কর্মচারী 
ছিল তার কেনা । 

ফ্রান্সে একই অবস্থা । ডিমোক্রেসীর উপর যে মানুঘ খাপা 
হয়ে উঠবে আশ্চর্য কি? কেবল ইংলণ্ডে ততখানি অসাধৃতা ছিল না। 
ওরাই হল একমাত্র জাতি যার পার্লামেন্ট শাসন চালাতে পারে, ওটা 
তাদের একেবারে মজ্ভাগত। 

পুরাণী : আমাদের ভারতীয় পদ্ধতিই তাহলে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে 
পারে। সেটা কি করে এমন কৃতকার্য হয়েছিল ? 

শ্বীঅরবিন্দ : ভারতীয় পদ্ধতির মূল ছিল জীবনের মাঝে, সেখান 
থেকে তার জন্ম ও বৃদ্ধি। শাসনকার্ধে প্রত্যেক ব্যবস্থার, প্রত্যেক 
বৃত্তির 'ও প্রত্যেক পেশার স্থান দেওয়া হত। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ব, 
সাধারণতন্ব সবই ছিল। কিস্তু ইউরোপের পদ্ধতি হল উল্টো! । তার 
জন্ম হল মন থেকে, যুক্তিই তাকে চালায় । স্বাবীনতার ব৷ বৈচিত্র্যের 
কোন অবকাশ সেখানে নেই, সমস্ত কিছু একেবারে কাটাছাটা মাপা- 
জোখা | সাধারণ-তন্ত্র যদি হয়, ত তাই; অন্য কিছুর জায়গা নেই। 
মোটেই নমনীয় হতে পারে না। 

ভারতবর্ধ এখন মেই পশ্চিমের নকল করছে। পার্লামেন্ট 


৯৩ 
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শাসন-পদ্ধতি মোটেই এ দেশের ধাতে সইবে না। স্যার আকবর 
হায়দ্রাবাদে এক নৃতন ধরনের স্বায়ত্ত শাসন চালাবার চেষ্টা করে। 
তাতে রাষ্ট্রপতি হ'ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । হিন্দুরা সেখানে সংখ্যায় 
অধিক বলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল যে, তার! 
সংখ্যায় কম হযেও অধিকাংশ চাকরী দখল করে নেয়। কিন্তু স্যার 
আকবরের পদ্ধতি অনুসারে প্রায় সকল শ্রেণীর (1015165) শাসনযন্ত্রে 
স্থান হত; কাজেই হিন্দুর অবাধে নিজেদের ন্যাধ্য অধিকার 
পেত, কিন্ত সেই পুরোণো দায়িত্বপূর্ণ শাসনের বুলি তুলে সমস্ত প্র্যানটা 
পণ্ড করে দিল। লোকে ভাবে না ত মোটেই, মনের মাঝে যে একটা 
অচল ধারণা খাড়া করে রেখেছে, সব কিছুকে তার সাথে খাপ খাওয়াতে 
চায়। ইউরোপ যা বর্জন করছে আমর। তাই গ্রহণ করছি । 

সত্যেন্্র : হায়দ্রাবাদে না হয় সেটা সম্ভব হত, নিজাম আছে 
বলে: কিন্তু ভারতবর্ধে ? আপনার মতে ভারতবর্ধে আদর্শ শাসনযন্ত্ 
কি' রকম হওয়া উচিত? 

শ্বীঅরবিন্দ: কেন? স্যার আকবরের প্রান এখানেও চলতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথ একসমন যা লিখেছিলেন তার সাথে আমার মতের অনেক 
মিল আছে। ধর, সকলের উপরে থাকবে রাষ্্পতি, তার প্রচুর ক্ষমতা 
থাকবে যাতে কোন শাসনব্যবস্থা (00110 ) স্থির কর! হলে বিনা 
বাধায় সেটা কাজ কবে যেতে পারে । আর থাকবে জাতির প্রতিনিধি- 
দের নিয়ে একটি রাজ্যসভা । প্রদেশগুলি একব্র হয়ে ফেডারেশন 
গড়ে তুলবে । কিন্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকবে 
তাদের সমস্যান্যায়ী আইনকানুন করবার। মুসোলিনী ভারতীয় 
পদ্ধতির সারাংশ নিয়েই সুর করেছিল কিন্তু পরে জোর জবরদস্তি চালাল 
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এবং সাম্রাজ্যের লোভে অন্যান্য জাতির সাখে লাগাল ধাপ্সাবাজি ! 
তার প্রথমকার আদর্শ যদি বজায় রাখত, তাহলে সে মস্ত এক স্রষ্টা হত। 

পুরাণী : ডাক্তার ভগবান রাও প্রস্তাব করেছেন যে চল্লিশ বছরের 
উধ্র্ে হওয়া চাই' ব্যবস্থাপক সভ্যদের বয়স ! খধিদের মত তার! হবে 
সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। 

শীীঅরবিন্দ: খঘিদের বাবস্থাপক সভা ? তাতে স্গফল হবে বলে 
মনে হয় না, কারণ তারা সবাই মিলে ঝগড়। সরু করে দেবে । নানা 
যুনির নানা মত। পুরোনো কালে খঘিরা রাজাদের চালাতে পারত 
এই জন্যে যে তার। নানা জায়গায় ছড়িয়ে খাকত | 

পূরাণী : তীর মতটা কতকটা ব-এর মতের সামিল। সব বড় 
লোককে একজায়গায় জড়ো করানো । 

শীঅরবিন্দ : ( হেসে ) আর [1116য্য বেড়ালের মত কোন্দল 
করা? | 
কংগ্রেসের কখ! নাও । এখন তাকে ফ্যাসিষ্ট প্রতিষ্ঠানেরই অনুরূপ 
কিছু মনে হর নাকি? সোসিয়ালিষ্টরা ছাড়া আর কেউ প্রতিবাদের 
বা মতানৈক্যের সুযোগ পায় না। আর সোসিয়ালিষ্দেরও ভিন 
মতের স্বাধীনতা দেওয়া হয় যতক্ষণ না সেটা প্রকৃত মতান্তরে পরিণত 
হয়। কংগ্রেসের সমস্ত প্রস্তাব সমস্ত প্রদেশ মেনে নিতে বাধ্য তাদের 
পক্ষে উপযোগী হোক আর না হোক। অন্য কোন স্বাধীন মতের 
কোন অবকাশ নেই । আগে থেকেই সব কিছু স্থির করা হয়ে গেছে, 
লোকজন তা নিয়ে আলোচনা করতে পারে মাত্র । ঠিক যেন ষ্টালিনের 
পার্লামেন্ট । আমরা যখন আন্দোলন আরম্ভ করি, আমরা প্রথমেই 
চেয়েছিলাম মুষ্টিমেয় কংগ্রেস নেতার শাসনতন্ত্র (01158:০5) ভেঙ্গে 
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দিয়ে সমস্ত. কংগ্রেসকে জনসাধারণের অধিকারে আনতে। 

পূরাণী : শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার গান্ধিজীর সাথে একমত হতে 
পারলেন না বলে কংগ্রেস ছেড়ে দিলেন। গান্ধিজী কংগ্রেসকে 
ধর্মান্দোলন করে তুলছেন । বাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনা কেন 
এই' তার আপত্তি । 

শ্বীঅরবিন্দ : চরকা হল বিশ্বাসেব মুল মন্ত্র (8৫016 ০? 
910) )। যারা সূতা কাটবে না তাৰ! কংগ্রেসের মেম্বর হতে পারবে 
না। কিন্তু গান্ধির দলের ক'জন সেই মন্ত্রে বিশ্বাস করে? সামান্য 
কয়েক আনা উপার্জনের জন্যে এতখানি শক্তির অপব্যয় দেখেছ 
কখনও ? 

পুরাণী : তীঁব এই আইন করার উদ্দেশ্য বোধ হয় সবাইকে 
নিয়মাধীন করার জন্যে । 

শীঅরবিন্দ : নিয়মাবীন কর কিন্ত একবার এভাবে জোর চালালে 
তার শেঘ হবে না। 

পুরাণী : কৃষিপ্রবান দেশে এটা চালু হযনি ; যেসব দেশে বেশী 
লোক বেকার সেখানে কৃতকার্য হতে পারে। 

নীরদ : বাংলা ত হয়নি । 

শ্বীঅরবিন্দ : না! দূভিক্ষের সামান্য উপশম করবার জন্যে সেটা 
চালাতে পার কিন্তু তাকে ভারতবর্ধব্যাপী আন্দোলনের বিঘয় করে 
তুললে হাস্যকর না হযে পারে না। যদি এমন কোন প্রোগ্রাম করা যায় 
যা কৃঘিজীবীদের অবস্থার অনুকূল হবে, তাকে' বলা যায় যুক্তিসজত। 
তাদের সাধারণ শিক্ষা দাও, শিল্পশিক্ষা দাও, কি করে সংঘবদ্ধ হতে 
হবে-্রাজনৈতিক ব্যাপারে ময়, ব্যবসায় সম্পর্কে--সেটা শেখাও। 
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কিস্ত গান্ধি ত শিল্পানুষ্ঠান চান ন।, চান সেই পুরাতন সভ্যতায় ফিরে 
যেতে, তার ম্যাজিক মন্ত্র হল “সূতা কাট, সূৃতা৷ কাট !” এগুলো হল 
অন্ধ বুলি (09) )। চিত্তরঞ্জন এবং অন্য কয়েকজন নেতা আছে 
বলে ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে। 

ডেনমার্ক ও আয়ারল্যাণ্ড তাদের কৃষিকাজ কেমন সুশৃঙ্খলায় গঠন 
করে তুলল! এখন কেবল তাদের দুরবস্থা দেখা দিয়েছে অন্যান্য 
দেশগুলিও আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে বলে। এ রকম একাধিপত্যে 
(৪01810170 ) আমার কোন আস্থা নেই, কেননা সেটা হল জীবনের 
মূলনীতির বিরুদ্ধে । জাতির পক্ষে সেটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। 

পুরাণী : এখন ত আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। হিন্দীকে 
সাধারণ তাষা করা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? আমার ত মনে হয় 
ইংরেজী আমাদেব এতখানি জায়গা অধিকার করে আছে যে তাকে 
তাড়ান শক্ত হবে, সমীচীনও হবে না। 

শবীঅরবিন্দ : ইংবেজী রাখা ঠিকই হবে, এমন কি প্রয়োজনীয় 
হবে যদি ভারতবর্ধ আন্তর্জাতিক পর্যায়ভুক্ত হয়। তখন ইংরেজীকে 
সাধারণ ভাঘা করতেই হবে, বিশেষত ফরাসী ভাঘাকে বেদখল করে 
যখন ইংরেজী বিশৃভাঘায় দীড়িয়ে যাচেছ। কিন্তু আমাদের জাতীয়- 
ভাব তা বরদাস্ত করবে না। ইংরেজী আবার বিদেশা ভাঘা। তবে 
হিন্দীও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর স্থান নিতে পারবে না, প্রাদেশিক 
ভাঘারও নয়। জাতীয় ভাব যখন জাগবে ও বাড়বে, তখন কি হবে 
বলা শক্ত । আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহের আগে তারা ইংয়েজী তাড়িয়ে 
08110 ভাঘা চালু করতে চায় কিন্তু কালক্রমে এবং পরিস্থিতি শাস্ত 
হওয়ার সাথে সাথে তাদের উৎসাহ উবে গেল, ইংরেজী ফিরে এল। 
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এর পরে ঈহছুদীদের সম্বন্ধে কথা উঠল। কি সূত্রে জানি না। 
পুরাণী বলল যে ঈহুদীদের উপর কেন হিটলার এত অত্যাচার করছে 
বুঝতে পারছে না। 

নীরদ : গতযুদ্ধের সময় নাকি ওবা জার্াণীর প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করে? 

শ্ীঅরবিন্দ : বাজে কথা ! বরং তার! জার্মাণীকে বিস্তর সাহায্য 
করেছে। তারা খুব চতুর জাত কিন!, তাই সবাই তাদের হিংসা করে । 
কিঘ্বা কোন কিছু ভুল হলেই ঈহুদীদের দেখিয়ে বলবে, ওরাই নষ্টের 
গোড়া, কেষ্টাবেটাই চোর | গলদ কোথায় বের করার চাইতে এটা 
ঢের সোজা ত! কিম্বা মানুঘের প্রকৃতি চায় একটা ৫0101) যার উপর 
ধূঘি অভ্যাস করা যায়। তাই জনতার চীৎকার ““ঈহুদী, ঈছদী !" 
ঈছদীদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তোমাদের ত বলেছি : যখন তারা 
অত্যাচারে বিপর্যস্ত ও বিতাড়িত হয়ে ]19059160-এ গিয়ে পৌ'ছবে 
তখন স্বর্ণযুগ দেখা দেবে। 

ঈহুদীরাই' তে জার্মাণীর বাণিজ্য-জাহাজ ও নৌশক্তি তৈরী করেছে। 
আর এদের দানই পৃথিবীকে পর্বদিকে উন্ুতির পথে এগিয়ে নিয়েছে 
অনেকখানি । 

কিন্তু অন্যান্য জাতির মাঝেও এ ধরনের বিরাগ দেখা যায়। 
ইংরাজরা স্কচদের পছন্দ করত না, বাণিজ্যে ব্যবসায়ে তারা স্কচদের 
কাছে সর্বত্র হেরে গেছে বলে। 5০1এ একটা বিখ্যাত গল্প 
আছে। দুজন বলাবলি করছে 4031, ওই লোকটি কে? 9811 
উত্তর দিল, “চল্‌ ওকে ধরে মার দিই, লোকট৷ বিদেশী |” 

তারপর বাংলায় কি? পশ্চিম বাংলার লোকের! পূর্ব বাংলার 
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লোকদের ডাকে বাঙাল, এমন কি একটি ছড়াও তৈরী করেছে, বাঙাল 
মনুঘ্য নয়, ওই এক জন্ত। একসময় আমি সারা বছর ধরে মোজা 
পরতাম, পশ্চিম বাঙালীরা নাক সি'টকিয়ে বলত যে আমি বাঙাল । তার৷ 
মনে করে তারাই সারা দুনিয়ার একমাত্র সভ্য জাতি । এটা হল আমাদের 
জান্তব উত্তরাধিকার, এক পাড়ার কৃকৃর যেমন অন্য পাড়ার ককৃর দেখলে 
ঘেউ ঘেউ করে । 
সত্যেন্র : কিন্তু এসব অবস্থার উন্ৃতি হবে আশা করা যায়। 
শীঅরবিন্দ : এসব জিনিষ দূর হলে নিশ্চয় জানবে সত্যযুগের 
দেরী নেই । অবশ্য আমার এই সমস্ত মতামত নির্ভর করছে বর্তমান 
অবস্থার উপর | অতিমানস নামলে গোটা চেহারাই বদলে যাবে। 
নীরদ : আপনি আপনার অতিমানস দিয়ে আমাদের বড়ুড বেশি 
ভোলাচেছন। সত্যি, সমস্ত মানুঘের উপকার হবে এতে? 
শ্বীঅরবিন্দ: সবাইকে উপরের দিকে একটা জোর টান দেবে কিন্তু 
বিশেঘ কার্যণকরী হতে হলে এবং বুল পরিবর্তন আনতে হলে আশমের 
দু'শ সাধক যথেষ্ট নয়। হাজার হাজার লোক চাই যাদের প্রভাব সমস্ত 
বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, যার! প্রকৃত পরীক্ষায় টিকে থেকে সপ্রমাণ করবে 
যে এই শক্তি অধুনা ব্যবহৃত অন্যান্য শক্তির চাইতে শ্রেষ্ঠ । 
পূরাণী : এই শক্তি সমস্ত মানবজাতির উপর কাজ করবে? 
শ্বীঅরবিন্দ : এই প্রশ অতিমানসের হাতেই ছেড়ে দেওয়া যাক, 
যখন সে নামবে, নিজে উত্তর দেবে। 
নীরদ: জড়বাদী ও বৈজ্ঞানিকদল বলছে যে যোগীরা মানুঘকে 
সুখী করবার জন্যে কিছু করেনি । বুদ্ধ ও অন্যান্য অবতারেরা এলেন, 
€গলেন : মান্ঘের দঃখ ত তখৈবচ! 
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শীঅরবিন্দ : অবতারেরা কি মান্ঘের দুঃখ ঘুচাতে এসেছেন ? 
বৃদ্ধই শুধ দূঃখেব হাতি থেকে পবিত্রাণের পথ দেখিয়েছেন কিন্তু তার 
পথ ছিল সংসার পরিত্যাগ এবং নির্বাণে লয়। কই, কেউ নিচেছ 
কি তাঁর পথ £? যদি না নেয় এবং দুঃখ এডাতে না পারে সেটা কি বুদ্ধের 
পদোঘ? 

নীবদ: তার। বলছে, দেখ, আমাদের আবি্ধারে দুনিয়ায় কত 
উপকার হয়েছে । কলেরা বসন্তের টিকা দিয়ে মৃত্যুর হার কত 
কমিরেছি আমরা | 

শ্ীঅরবিন্দ | তাতে মান্ঘ সখী হয়েছে? ৮8০০1078000 2 
অনেক চিন্তাশীল লোক ত উল্টো কখা বলছে, বলছে তাতে ঢের বেশী 
ক্ষতি হয়েছে। 

নীরদ : সেটা চিন্তাশীলদের মত. ডাক্তারদের নয়। 

এীঅরবিন্দ : কেন? তারা তাদের মত দেবার আগে বিষযটা 
তলিয়ে দেখেনি, পরীক্ষা করেনি ? কলেরা ন! হয় কমাল, কিন্ত আরো 
বনু নৃতন জিনিঘ যে আমদানী করেছে? দুঃখকষ্টের কথা যদি বল, 
যতদিন অবিদ্যা, অজ্ঞান রয়েছে ততদিন তা থাকবেই । অতিমানসের 
অবতরণের পরেও খাকবে । তুমি যদি দুঃখযম্বণার মাঝে বাস করতে 
চাও, কি কবে সেটা যাবে? 

নীরদ: তারা বলছে যে তারা৷ মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর 
করে ইনজেকশন দিয়ে তার ভাল করতে পারে । আধ্যাত্বিক শক্তির 
সে ক্ষমতা আছে কিঃ যোগীরা তাদের মুক্তি নিয়েই' ব্যস্ত, দুনিয়া 
বাচল কি মরল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। 

শ্বীঅরবিন্দ: আমি জিনিষটা সেতাবে দেখি না । ফ্লুমবিবর্তন 
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'আরন্ত হয়েছে জড় প্রকৃতি থেকে, ধাপে ধাপে পণ্ড, তারপরে দেহধর্মী 
মানুষ, প্রাণধমী, মননবনী এবং শেঘে আধ্যাত্মিক মান্ঘ হল। মনন- 
ধর্মী বা আধ্যাক্মিক মানুঘের আবির্ভাবের সাথে সাথে অন্যদেব লোপ 
পায়নি । বাঘ আব সাপও মানুষ হয না| মানবচেতনার এই' উর্ব্ব- 
গতিব পথে বৃদ্ধ, ষীশুখৃষ্ট ইত্যাদি মহাপুরুঘেবা কোন সাহায্য কবেননি, 
তাদেব কোন অবদান নেই এমন কথা তুমি বলতে পাব ন| | 

আমার বিবেচনায় অতিমানস হল আধ্যাম্িক মানুঘেব পরিণতি । 
যখন সেই অতিমানস পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে কাউকে সংসাব খেকে 
পালিয়ে যেতে হবে না। সেটা হল প্রবলভাবে সক্রিয় শক্তি (৫08- 
121০) যা' জীবন ও প্রকৃতির পবিবর্তন ঘটায। প্রাণ মন এমন কি 
দেহও সে শক্তিৰ প্রভাবে সম্বোধি (17005100,) ও অধিমানসের 


দিকে খুলে ধরবে । 
তোমবা চাও আরাম ও স্তখ। তার পাশে সত্য ও জ্ঞানের কোন 
মূল্য নেই? 


আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্ধার তার প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে, 
মানুষের শক্তি তাকে কাজে লাগাতে পারছে না। বৈজ্ঞানিকেব৷ 
বুঝতে পারছে না এই আবিষ্ষার দিয়ে তারা৷ এখন কি করবে । তাই 
তাদের ব্যবহার করা হচেছ মারণ অস্ত্ররপে। শ্রখন বলা হচ্ছে 
এরোপ্রেন থেকে মারাত্মক কীজাণু ছড়িয়ে দিয়ে মানুঘ মারবে । কলেরা 
বসন্ত ইত্যাদির যন্ত্রণা মৃত্যুতে শাস্তি পায় কিন্ত বোমার আঘাত আজীবন 
অঙ্গহানি করে রাখে। 

রাজনীতি বল, বিজ্ঞান বল, এমনকি সোসিয়ালিজমও যন্ত্রণার হাত 
থেকে অব্যাহতির উপায় খুঁজে পায়নি । তারা মানুষ মেরেছে, পরে 
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পরস্পরকে ধ্বংস করেছে এবং রাজশক্তিকে (50) বিপদে জড়িয়েছে। 
অবশ্য তুমি যদি বল যে ধ্বংসের ও হত্যাকাণ্ডের প্রয়োজন আছে তাহলে 
অন্য কথা । এই অরাজকতা ও যন্ত্রণা হতে উদ্ধারের পথ দেখান 
হয়েছে এবং যারা দেখিয়েছে তারা তোমাদের মতে কাজের লোক নয়, 
যদি অবশ্য তোমার যুক্তি মেনে নিই' যে সবাইকে কাজের লোক হতে হবে । 

না, না, এ সমস্ত হল একেবারে পল্লবগ্রাহিতা । কোন মত দেবার 
আগে গোটা সভ্যতার ইতিহাস বিবেচনা করতে হবে। ইউরোপীয় 
সভ্যতায় ঘুণ ধরেছে বলেই না৷ £১10005 170%1য-র মত লোক যোগের 
দিকে ফিরছে ? 


২৮।১২।৩৮ 


বিকেল ৫।10টা। চম্পকলাল আবার জোরে হেসে উঠল । শ্রীঅরবিন্দ 
বিছানা থেকে জিজ্ঞেস করলেন, “ব্যাপার কি? এই' ডিনামাইট ফাটানে। 
কেন?'' আমাদের আমোদটা সংযত করতে হল। পরে ৬।০টায় 
যখন সকলে একত্র হয়েছি, সে শ্ীঅরবিন্দের কাছে নালিশ করল যে 
আমি তাকে হাসাচ্ছি। শ্ীঅরবিন্দ বললেন, "সাবধান কিন্ত! 
দেখো যেন গে তোমায় হাউইবাজির মত উড়িয়ে না দেয় |”: 

এখন আমরা বিছান। ঘিরে বসলাম । পরিবেশ কি রকম থমথমে 
হল, ফলে আমার হাই উঠতে লাগল । তাতে চম্পকলালের মজা! 
লাগল খুব। আমর দূজনেই হেসে উঠলাম । 


শবীঅরবিন্দ : রসিকতার বিষয়টা কি? 


১০৫ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তী 


নীরদ : হাই তোলা চম্পকলাল আমায় বিভ্প করছে। 

শীঅববিন্দ : চম্পকলাল জানে না বুঝি যে হাইতোলা এক 
সাংঘাতিক রোগের লক্ষণ ? 

( আশ্রমে একজন বাযুগ্রস্ত বোগী আছে ; সে খুব ঘন ঘন মা'কে 
ডামাটিক ভাঘায় তাব নান! অদ্ভুত লক্ষণের কথা লেখে, তার মধ্যে রাত্রে 
হাই তোল। নাকি একটি । শ্বীঅরবিন্দ তার সম্বন্ধেই উল্লেখ করছেন । 
আপাতত তার হে।মি গপ্যাথি মতে চিকিংসা চলছে । সত্য্যন্ত্র সামান্য 
হোমিওপ্যাথি জানে, তাৰ বন্ধু একজন ভাল ডাক্তার । ) 

- এখন তাকে কি ওধূধ দেওয়া হচেছ? 

সত্যেন্্র. সেটা হল, স্যার, পেশাদারেব গুঢ কথা (09:০5 
:5101091 96060) | 

শ্বীঅরবিন্দ: এতে আমাব গ্রীসের সেই শাকুনবিদ্যার (5০16006 
0? ৪0501) কখা মনে পড়ল। অশুভ লক্ষণ বা সঙ্কেত দেখলে 
তাব ব্যাখ্যা করতে গণক বা দৈবজ্ঞদের ডাক পড়ত। তাতে স্ষ্টি 
হল এক শাকুন-বিদ্যার কলেজ । সেখানে অধ্যাপকেরা গম্ভীর গলায় 
লগ্বা লম্বা বক্তৃতা দিত এই বিদ্যা সম্বন্ধে, আর বক্তৃতার শেঘে সবাই মিলে 
নিজেদের মাঝে খুব ভাসাহাসি করত। 

( কিছুক্ষণ পরে ) 

শোন, আজ সকালে যুদ্ধের একটা বিকলাঙ্গ খবর এসেছে। 
রেডিও দটো জরুরি কথা বাদ দিয়েছে। 'ইটালিয়ানেরা এগুবার 
মতলব করছে' বলার পরিবর্তে বলছে তারা এগুচ্ছে। তারা যদি 
[))19০900-র দিকে বওন হয় তাহলে ফরাসীরা 1101র দিকে 
উল্টা আক্রমণ চালাতে পারে । 
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পুরাণী : ফরাসীর৷ আবিসিনিয়ানদেরও ইটালীব বিরুদ্ধে দলবদ্ধ 
করতে পারে। 

শ্বীঅববিন্দ : তাব জন্যে যথেষ্ট সময় খাকবে না। 

নীবদ: ইটালিযানব! ভাল যোদ্ধা বলে ত মনে হয় না। 

শ্ীঅরবিন্দ: না। তাবা ফবাসীদের হারাতে পারলে আমি খুৰ 
আশ্চর্য হব। তখন বলতে হবে মুসোলিনি তাদের মধ্যে মস্ত পরিবর্তন 
এনেছে। 

নীরদ: আবিসিনিযাতে ওদের ত অনেক ঘোল খেতে হয়েছে। 

শীঅববিন্দ : হী, /&17 9009১ 10050810 585 ইত্যাদি 
আধুনিক অন্ত্রশস্র ছিল বলে বেঁচে গেছে। 

নীরদ : কিন্তু জার্সাণী তাদেব সাহায্য করবে। 

শীীঅববিন্দ: সে ত বটেই, ই'টালিও জার্ষাণী ছাড়া চলতে পাববে 
না। 

প্রাণী: [5191)7-এর মতে গত যুদ্ধে জার্জাণসৈন্যই ছিল 
পৃথিবীর মব্যে সেরা ও স্তশৃঙ্খল। 

শীঅরবিন্দ: হা, তাব! সে বিষয়ে পৃথিবীতে সবচেয়ে দক্ষ ও 
স্রশৃঙ্খল সন্দেহ নেই, জাপানীদের কথা বাদ দিয়ে। কিন্ত জাপানীরা 
সংখ্যায় কম আবার গরীব। তবুও গত যুদ্ধে জার্মাণর। ত [০০)-এর 
মত অদ্ভুত সামরিক প্রতিভা দেখাতে পারে নি। 1০০)কে প্রথমেই 
যদি সেনাপতির পদ দেওয়া হত, তাহলে যুদ্ধ কবে শেঘ হয়ে যেত! 
73912) এবং 101] সৈন্যরাও ভাল যোদ্ধা । 4£১030181-রা তেমন 
তাল নয । 

নীরদ : শিখ এবং গুর্খা? 
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শীঅরবিন্দ: তারা ত অতুলনীয়, কিন্ত যুদ্ধ ত যোদ্ধাদের উপর 
নির্ভর করে না, নির্ভর করে সেনাপতিদের উপর 

পুরাণী: বিটিশ কনসাল বলে যে চীনারা তেমন ভাল যোদ্ধা নয়। 
রাশিয়ানরা আত্মরক্ষায় ভাল ( ৫9615156)| জার্মানরা এখন 
[0010846-এর দিকে এগুচ্ছে, পরে [105 মধ্য ইউরোপে এসে 
পড়বে । 

শীঅরবিন্দ : সম্ভব, কিন্ত তখন [05518) 1১018100১ [২0017)91719 
]805185%8 সকলে একজোট হবে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র জাতের৷ 
নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে বাধ্য হবে সংঘবদ্ধ হতে। 

পুরাণী: কিন্তু জার্মাণী কেন ইটালির সাথে মিলেছে ফরাসীদের 
বিরুদ্ধে? 

শ্বীঅরবিন্দ কেন? হিটলার নিজেই তার 1151) [.91017-এ 
বলেছে ফ্রান্সের ধ্বংস বিনা জার্মাণী নিরাপদ নয। আর ফরাসীরা 
সেই স্থুরে উল্টো জবাঁৰ দিচেছ। 

নীবদ' এরা যেভাবে যোগাড়যন্ত্র করছে যুদ্ধ যেন অনিবার্ধ | 

শ্বীঅরবিন্দ ' মনে হচ্ছে যেন তাই ; আমরা ভেবেছি আগামী 
বছরের প্রথম দিকে তার! কিছু করবে, তার আগে নয়। কিন্তু এখনি 
যদি জার্মাণী হান। দিতে চায় তবে তার কারণ এই যে ফ্রান্স এখন দেশ- 
ব্যাপী হরতাল নিয়ে বিবিত আছে ; কিন্ত তারা ভুলে যাচ্ছে যে তাদের 
আক্রমণ তৎক্ষণাৎ সমস্ত দেশকে একজোট করবে । যাই হোক, 
আপাতত দেখা যাচেছ জার্মানরা 011502785 নিয়ে মেতে আছে। 

নীরদ : যুদ্ধ লাগলে ইংরেজদের আসতে হবে ফরাসীদের 
সাহায্যে, নয় কি? 
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শ্বীঅরবিন্দ: আজ 0118001051181) কি বলছে দেখনি? 
ই'টালীর সাথে ফরাসীদের যুদ্ধ বাধলে ইংলগ্ডের ফরাসীকে সাহ।য্য 
করবার মত কোন চুক্তি নেই। তবে জার্মানী যদি ইটালির পক্ষ নেয়, 
বলতে পারি না ইংলও্ কি করবে। 

নীরদ : মহাযুদ্ধ লাগলে আমাদের স্বাধীনতার সুবিধে হবে। 

শ্বীঅরবিন্দ : কি রকম? 

নীরদ : কেন? আমরা ইংরেজদের কোন সাহায্য করব না। এই 
যে কংগ্রেস-মন্ত্রী গঠন হচ্ছে এটা কি ইউরোপে যুদ্ধের মেঘ ধনাচ্ছে 
বলে নয়? 

শ্বীঅরবিন্দ : সম্ভব। তারা কংগ্রেসকে তুষ্ট করতে চায়। 


»৯1১২৩৮ 


আজ সত্যেন্ত্রের 'দিন'। সত্যেন আলাপে ক্রমশঃ বেশি অংশ 
নিচেছে। সে জিজ্ঞেস করল, কারণ-শরীর ও চৈত্যপুরুঘের (95০1১1০ 
6105) মাঝে কোন সম্পর্ক আছে কি না। শ্বীঅরবিন্দের উত্তর 
আমার ঠিক মনে নেই। তিনি বললেন, “[555০710 05:35 হল 
অন্তরাক্বা, চৈত্যপুরুঘ, কারণ-শরীর হল ইঞ্দ্রিয়াতীত- 5৮১০৫ 
50177501005 | আবার আত্মা আর চৈত্যপুরুও এক নয়। আমাদের 
মাঝে কে একজন বলল যে রমণ মহঘির আত্বোপলন্ধি হয়েছে। 
[37018001) লিখেছেন যে মহঘি তার অন্তরে বাণা শুনতেন । 

শ্বীঅরবিন্দ বললেন, ওটাকে তাহলে ঠিক আত্বোপলব্ধি বল৷ যায় 
না। হৃদয়গুহায় বাণা শুনলে তার মানে চৈত্যপুরুঘের উপলব্ধি ॥ 
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এই সময় মা এলেন এবং শ্ীঅরবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন “আজ 
তোমাদের কি নিয়ে আলোচনা ?”? 


শ্বীঅরবিন্দ : সত্যেজ্ের একটা প্রশ্ন একট খাপছাড়া লাগছে । 
(প্রশ্নটা সত্যেন্্র বলল ) সে যেন বলতে চাইছে নানা কোঘশুদ্ধ সৃক্ষা- 
শরীরের কথা | 

পুরার্ণী এখন রমণ মহঘির অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কপালী শাস্ত্রীর বিবরণ 
শোনাল। কপালী শাস্ত্রীর শোন! খোদ মহঘির মুখ থেকে : “একদিন 
আমার অন্তরে ওটা (?) খুলে গেল এবং আমি শুনতে লাগলাম 'আমি' 
'আমি'। সর্কত্র দেখতে লাগলাম সেই, 'আমি'। 

সত্যেক্্র : নান। গুরুর নানা মত। কি করে বলা যায় কোনটি 
সর্বোচচ ? আমরা নিজেরা যেটা বেছে নিই তাকে ত সর্বশেষ্ঠ বল! 
চলে না। 

মা: প্রত্যেকে তার চেতনার যতটঁক্‌ সীমা ততাক পৌছায় । 
ইউরোপে, জাপানে, ভারতবর্ধে বুলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে 
যারা বিভিন্ন গুরুর নির্দেশে যোগাভ্যাস করছে। প্রত্যেকেরই মুখে 
এক কথা : আমার উপলব্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ ! সে সম্বন্ধে তারা একেবারে 
নিশ্চিত এবং প্রত্যেকে নিজের অবস্থায় সন্তষ্ট । তবুও, প্রত্যেকে 
একই চেতনার আলাদা আলাদা জায়গায় দীড়িয়ে আছে মাত্র, অথচ 
বলছে যে সে সর্বোত্তম সিদ্ধিলাভ করেছে। 

সত্যেন্দ্র : কিন্তু কতকগুলো প্রমাণ আছে তি? যার দ্বারা মাপ 
যায়? 

মা: কি রকম প্রমাণ? তাদের জিজ্ঞেস কর, তারা বলবে “ও2) 
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কার অহী, কিন্তু মন দিয়ে তা ব্যক্ত কর! যায় না--অবাউঁ- 
মানসগোচর !” জাপানে র'এর সাখে আমার দেখা হয়। তিনি 
নাকি নির্বাণের শান্তি লাভ করেছেন। মুখ আনন্দে উদ্তজল। আমি 
ভাবলাম “'এই' যে ভদ্রলোকটি বলছেন তার নির্বাণলাত হয়েছে, দেখা 
যাক না ব্যাপারটা কি।' আমি তাকে আমার সঙ্গে ধ্যান কবতে 
ডাকলাম এবং ধ্যানে তার পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম । দেখি, 
ঠিক মনের পিছনে একটা শন্যময অবস্থায় গিবে উপস্থিত, আমি বসেই 
আছি কিন্তু ভদ্রলোকের সেখান থেকে এগুবার কোন লক্ষণ নেই। 
ওই' নিয়েই তিনি সন্তষ্ট আর বলছেন নির্বাণে প্রবেশ করেছেন । 

সত্যেন্দ্র: কিন্ত এমন উপলব্ধি ত আছে বাকে বলা যায় মুূলগত 
(0019091067091) ব! অত্যাবশ্যক ? 

শ্ীঅরবিন্দ : অর্থাৎ চেতনাব একটা সার সত্য আছে কিন্তু 
সেখানে পৌছা ত সোজা নয়। 

সত্যের: তাহলে গুরু বরণ করা যায় কি করে? বরণ করার 
আগে ত জানা চাই? 

পুরাণী : সন দিয়ে তুমি জানবে গরুর কি উপজ্তি! 

সত্য্দ্র : আমরা ত অন্তরায্বার সাহায্যে বরণ করি না। 

মা: সেটা অন্য কথা । প্রথমত চেতনার সীমা কোথায় তোমায় 
জানতে হবে এবং কোন কোন বিভিনু স্তরে প্রত্যেকে উঠেছে তাও 
জানা চাই'। 

গুরুবরর্ণ যেটা বলছ, সেটা প্রায়ই তোমার প্রয়োজন অনুসারে হয়ে 
থাকে, তোমার ভিতরের প্রয়োজনই সেটা স্থির করে । কখনও সহজ- 
বোধই ( 2250100) নির্বাচণ করে, সেই সহজবোধ যার দ্বার 


১১৯ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


পশ্ডরা তাদের খাদ্য বস্তর জায়গাটির ঠিক হদিশ পায়। মানুঘের 
বেলায় সেই দিশাটা আসে অন্তর থেকে । (মা আঙুল দিয়ে দেখালেন ) 
তোমার মনকে যদি এ নিয়ে মাতামাতি তর্ক করতে দাও, সহজজ্ঞান 
গুলিয়ে যায়, কা পড়ে। 

যখন তুমি কোন জিনিঘ বেছে নিয়েছ, মন তখন বিশ্বাস করতে 
চাইবেই যে এর বড় আর কিছু হতে পারে না, কিন্তু সেটা ত তোমার 
নিজের ব্যক্তিগত কথা, 5001500156. 

সত্যেন: বরণটা যদি ঠিক হয়, তাহলে একটা শাস্তি ও সন্তোষ 
আসে ত? 

মা: সম্তোঘ ? ভাবাবেগ আর ইন্জ্রিয়ানুভূতির দ্বারা চালিত হওয়া 
ত বাঞ্চনীয় নয়, কেনন! বহু ক্ষেত্রে তারা ভুল পথে নিয়ে যায়। তবে 
সম্তোঘ অন্য জিনিঘ। কিন্তু তার বেলায়ও দেখা যায় খুব চমৎকার 
পরিবেশে থেকেও মানুঘ সুখী নয়, আবার অত্যন্ত মন্দ অবস্থার মাঝেও 
কেউ কেউ পরম সুখী । দুনিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। 
দেখবে তারা বেশ স্তখে দিন কাটাচ্ছে, তাদের অবস্থা যাই হোক । 
আঁবার অন্যদের সুখ দূঃখ নির্ভর করছে তাদের উদরের উপর-_ 
একেবারে নিরেট জড়বাদী। অন্যদিকে, এমন লোকও আছে যারা 
ঘোরতর যন্ত্রণা ভোগ করলেও তাদের অন্তঃপুরুঘ জানে যে তাদের পক্ষে 
ওটাই সত্য । 

সত্যেন্ত্র : কিন্তু শাস্ত্রের কতকগুলো লক্ষণ আছে ত যার দ্বারা 
বিচার করা যায়? 

শ্ীঅরবিন্দ: কোন শাস্ত্র? শাস্ত্রে যা বলে সব কি বিশ্বাসযোগ্য ? 

মা: তাছাড়া সেগুলো ভারতীয়দের পক্ষে উপযোগী হতে পারে, 
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ইউরোপীয়ানদের পক্ষে ত তা খাটবে না। তুমি বলতে পারবে না 
যে তারা সত্য.উপলব্ধি করেনি । নযকি? মা শ্বীঅরবিন্দকে জিজ্ঞেস 
করলেন । 

শীঅববিন্দ: ঠিকই ত! 

মা এখন ব্যানেব জন্যে চলে গেলেন । কিছুক্ষণ পরে শ্বীঅরবিন্দ 
জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন লক্ষণের কথা বলছ ?' 

সতোন্দরর সেগুলো সর্বত্র পরিচিত, স্যার। যেমন গীতায় 
আছে, সমতা, সমান প্রেম ইত্যাদি । 

শীঅববিন্দ: সেগুলো ত বরং সিদ্ধিলাভির নিমিত্ত । সব 
অভিজ্ঞতাষ সত্য আছে, তাদের নিদিষ্ট স্বানও আছে । একটি সত্য বলে 
অন্যটি মিখ্যা এমন বলা যায় না। সত্য অসীম, পখও অনন্ত, যত 
বিশাল হবে, যত উপরে উঠবে, তত দেখতে পাবে আরো, আবো আছে। 
ধর, বমণ মহঘিব সেই' “আমি' ভাবেব উপলব্ধি । আমার যখন নির্বাণ 
লাভ হল, কই' আমি ত এই' 'আমি'র কথা ভাবতে পারলাম না, যতই' 
চেষ্টা করি না! কেন, সেই 'আমি'কে খুজে পেলাম না। শব্দটাই 
সম্পূর্ণ তলিষে গেছে । তাবে 'আমি' বলা যায় ন।, হয় 'সে”, নয় 
'তৎ' বলতে পাব। “সটাকেই আমি বলি 'লয়'। আভ্ার উপলদ্ধি 
(বেশ ভালই | লঘ হল অত্যন্ত ব্যাপক অভিজ্ঞতা | 

আমি যদি কোন উপলব্ধিকে চরম বলে না মানি, তার অর্থ এই নয় 
যে আমি সত্য কি জানি না বা সর্বভূতে এক ব| একের মাঝে সর্বভূতের 
উপলব্ধি লাভ করিনি । আমার অন্যান্য যেসব গুরুতর উপলব্ধি হয়েছে 
তাদের আমি কি করে নাকচ করি ? মহঘি যেমন ঠিক, অন্যরাও তাই । 

মন দিষে বিচার করতে ব্সলে মন কতকগুলে। টুকরো নিয়ে 
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ভাঘে সেগুলো সমগ্র। তারপর নানা মিথ্যা ভেদাভেদ স্ট্টি করে। 
কেউ বলে নির্ণই সার বস্তু, সগুণ হল গৌণ। কিন্তু নির্ঘণ-গুণ, 
অনন্ত গুণ বলতে উপনিঘদ কি বোঝায় % সেসব কি আলাদ। আলাদা ? 
তুমি যদি বল নিওণ (01675029115 ) একমাত্র সার সত্য, 
সগ্ডণ তার উপর চাপিয়ে দেওযা হয়েছে কাজেই গৌণ, তোমার মন 
দ্বিখণ করল একটা সত্যকে, যা দুটোরই উত্বে। সগুণ আর নিগুণ 
দইই এক অদ্বিতীয় সত্যের দুটো দিক মাব্র। 

শঙ্কর যেমন ঠিক, নিশ্বার্ক তেমনি ঠিক, কেবল যখন তার৷ সত্যকে 
মনের ভাঘায় ব্যক্ত করে তখনই সব গোলমালেব স্যষ্টি হর। শঙ্কর 
বলছেন দ্বৈত কিছু নেই, সবই বৃদ্ধ[। নিশ্বার্ক বলছে ভেদাভেদ আছে, 
আর মাধ্বমতে দ্বৈত রয়েছে। 

উপনিঘদ বলছে তিনি আছেন, ধাকে জেনে সব কিছু জান। যায় । 
এর অর্থ কিঠ£ এই বিজ্ঞান আর একের (06 099) মূল উপলব্ধি, 
দুটো এক জিনিঘ নয়। এর অথ হচ্ছে ভাগবত সন্তার, সং পুরুঘের 
(1015106 36105 ) নান। তত্বের (0110010155 ) জ্ঞান, গাতায় শীকৃষ 
য.কে বলেছেন বেত্তি তত্বতঃ| অতিমানসে পৌ ছলে পবে সমগ্র ভগবানকে 
জানা যায়। এই জন্যে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তাকে তার প্রকৃত তস্বে জানে 
এমন লোক খুব কম। উপনিঘদ আবার বৃল্ধকে বলছে চতুষ্পাদ-_ 
চারটি অংশ অর্থাৎ চারটা দিক। বলছে না যে সবই ব্দ- ব্যস! 
»-ইতি শেঘ। আত্মজ্ঞান সব নয়, তার উপরে অনেক জিনিষ আছে। 
আমার অন্তর্যামী আমায় নির্দেশ দিলেন এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও !? 
অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা জড়ো হল, উধ্্ব হতে উধ্র্বে উঠলাম, 
কোথাও থামলাম না যতক্ষণ না অতিমানসের আভা পেলাম, সেখানে 
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দেখলাম সত্য অবিভাজ্য, সব কিছুরই নিজস্ব স্থান আছে, সগুণ নিণ্ণ, 
সাকার, নিরাকার আলাদা নয়, সবই এক অখণ্ড সত্যের ভিন দিক । 

অধিমানস স্তরে জ্ঞান যেন তোমার দিকে ছুটে আসে চারপাশ থেকে ; 
সমস্ত এবং প্রত্যেকটি বস্তুর সমগ্র দৃষ্টি পাও। তাদের মাঝে একটা 
যোগস্ত্র খাকে | সেখানে বিখুচেতনা ওধূ নিক্ষিষ, নিশ্চল নয়, সক্রিয়ও 
বটে, তা হল আবার উধ্বরের অতিমানসের অভিব্যক্তি মাত্র । 

* তুমি যখন বিশ্বচেতনায় স্থিত হও, যদিও তখন 'আমি' শব্দটা 
প্রয়োগ কর, সেটা কিন্তু অহংএর আমি নয়। 'আমিত্ব' আর থাকে 
না; মন, প্রাণ, দেহ সেই চেতনার প্রতিনিধি বলে বোধ হয়। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ এই অবস্থার আমির নাম দিয়েছেন অহংএর একট! বাহ্য রূপ, কাজের 
জন্যে বাহাল রাখা হয়েছে। অতিমানসে যখন উপস্থিত হও, তুমি 
শুধু বিশ্বভৃত নও, বিশ্বাতীতও | সেখানে অখণুত্ব, একত্ব, ব্যক্তিত্ব, 
বিশ্বাতীত, বিশু ও ব্যক্তি সমস্ত একসাখে বাস করতে পারে । 

জড়বিজ্ঞানেও দেখবে একই' তত্ব কাজ করছে । বিজ্ঞান একসময় 
বলত ঈথারই একমাত্র উপাদান, অন্যান্য বহুবিধ খণ্ড উপাদানের জনক । 
এবং তার নানা বিপরীত 'ও স্বতোবিরোধী বর্ণনা দিতে লাগল | এখন 
বলছে যে বিদ্যৎকণাই জড়ের তিত্তি। তার স্থান ও সংখ্যাতেদে 
এই' বিশ্ব বৈচিত্র্যের লীলা । এখানেও তাহলে সেই' এক সত্য রয়েছে * 
একই' হয়েছে বহু, এই দুটো আলাদ। জিনিঘ নয়। এক আর বহু দৃইই' 
সত্য এবং এই দূইএর সাহায্যে তোমায় পৌঁছতে হবে একমাত্র 
সত্যে। 

রাজনীতিতে দেখ গণতন্ত্র, রাজতন্র-সবই সত্য। এমন কি 
হিটলার, মুসোলিনীও কোন সত্যের মুখপাত্র । 
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ূ তাহলে বুঝলে আমাদের যোগ একটা অতিকায় ব্যাপার । তোমায় 
হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হবে ( হাতের ভঙ্গি দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন) 
নীরদ বোধহয় এত কষ্ট স্বীকারে রাক্তি নয় ( হঠাৎ বলে বসলেন )। 

নীরদ : কখখনো না, স্যার! ও সমস্ত কঃ করতে পারব না বলেই 
ত এখানে আসা ! 

শ্বীঅববিন্দ : না, না, তোমাদের কেউ তা বলছেও না | আমায়ও 
যদি একলা চলতে হত, আমার পক্ষেও অসম্ভব হত বইকি! কত্ত 
এক জায়গায় এসে স্বর্গের দুযার খুলে গেল, আর আমায় কিছু করতে 
হল না, যা করবার সবই করে দিল। 

এখানে কথা প্রায় শেঘ হচিছল কিন্ত পুরাণী বলে বসল যে শাস্তী 
মহঘিকে জিজ্ঞেস করেছে মানুষ অমব হতে পারে কিনা। মহঘি 
নীরব । কিন্তু শাস্ত্রী জোর করায় বললেন, “সম্ভব, ভাগবত কৃপায় ।”' 

শ্বীঅরবিন্দ: ওটা ত কোন উত্তর হল না। কৃপায় সবই সম্ভব । 
এই অমরত্বের দুটো দিক আছে : একটা হল মৃত্যুকে জয় করা, কিন্তু 
তা'বলে কখনও যে মৃত্যু হবে না এমন নয়। বলব, ইচছামৃত্যু ৷ 
আর একটা দিক হল, দেহকে বদলান বা! নূতন করা । একই' দেহ 
বছর বছর ধরে রাখার ত অর্থ হয় না। ওটা হবে সাংঘাতিক বন্ধন। 
প্রেজন্যে মৃত্যুর প্রয়োজন, যাতে আর একটা দেহ গ্রহণ করা যায় এবং 
সতেজ ও সবৃজ উনৃয়ন হয়| দশরখ নাকি ৬০,9০০ বছর বেঁচে ছিলেন। 
ভগবান জানেন এত দীর্ঘায়ু নিয়ে করলেন কি, শেষমেষ বোধ হয় 
সম্ভতীনেরই জন্ম দিলেন। 5179 এর 780. 10 11517015518 
পড়েছ তঃ বুদ্ধিজীবীরা কি রকম বোকা৷ হতে পারে, এখানে তার 
পরিচয় পাবে। 1080 ০6 £1০কে নিয়ে দেখ কি রকম হাস্যাম্পদ 


১১৬ 


শ্ীঅরবিন্দেন সঙ্গে কথাবার্ত। 


প্রহসন করেছেন ! তাঁর সব 15100. নাকি তারই মনের, চিন্তার ও 
সিদ্ধান্তে ছাযা (19:0)60000) | 51187 যখন ইংলণ, আয়ারলও 
ও সমাজসন্বন্ধে কথা বলেন, তখন নিজেব নাগালের মাঝে থাকেন। 
কিন্ত কোন কিছু স্থষ্টির বেলায, একেবারে শোচনীয়ভাবে 'ফেইল' ! 
[২0556] সম্বন্ধেও একই কথা. এই। সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা যখন কোন 
বিঘয় সম্বন্ধে কিছু বলতে যান যা তাদের নাগালের বাইরে, নিজেদের 
বোকা বানিয়ে ছেডে দেন। [1000 সম্বন্ধে কি লিখেছেন 
দেখ ! 

কোন শৃন্যতা ব! চিন্তার বিরতি তাদের বরদাস্ত হয় না । সংসারের 
আকর্ষণ কাটাও সহ্য হয় না। তাঁদের যদি বল চিন্তার ক্রিয়া থামাতে, 
দেখবে তীরা মোটেই রাজী হবেন না৷ । আর যদি বা শূন্যতার স্পর্শ 
পান, তখখনি সেখান থেকে ফিরে আসবেন । অথচ এই শুন্যতার 
ভিতর দিয়ে তোমায় যেতেই হবে, যদি তুমি পূর্ণতা চাঁও । 


৩০।১২।৩৮ 


বলা হয়েছে যে আমাদের কথাবার্ত৷ সাধারণত সুরু হয় সন্ধ্যাকালে, 
পরে শ্বীঅরবিন্দের অবস্থা ভাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সময় 
আমরা পাই । সেটা হল তার স্নানের সময় এবং সেটাই পরে মুখ্য আসর 
92086 দেওয়া হয়েছে, প্রথমে বিছানার উপরেই, পরে মেঝেতে 
নামিয়ে। সেই সময় একাধারে চলছে 520178০১, অন্যধারে চলছে 
কথাবার্তা | 590517%-টা সাধারণতঃ দুপুরের খাবারের পরই 
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হত। সময় বোধ হয় বারটা হতে সরতে সরতে চারটা, সাড়ে চারটায় 
গিয়ে দাড়ায় । 

এই' 5901217/-এর সময় আজ সামান্য কথা হয় হোমিও- 
প্যাথি সপ্বন্ধে। কে একজন জিজ্ঞেস করল হোমিওপ্যাথিতে ওঘুধকে 
যে অনন্তগুণ মিশ্িত কবা হয় (1100105510)8] 0210001) তাতে 
কাজ হয় কি করে। 


শীঅরবিন্দ : ওটা আমান কাছে এমন কিছু হেঁযালি নয়। 
কখনও কখনও ক্ষদ্রাদপি ক্ষদ্র বৃহতের (2099) চাইতে বেশী শক্তি 
ধরে। কেননা সে জডাবস্থা থেকে ক্রমশঃ সক্ষম হতে হতে উত্তীর্ণ 
হয় সক্রিয় অথবা সতেজ অবস্থায (05081701001 5121) এবং 
সেই স্ক্মাবস্থায় তার কাজও প্রবল হয়। 

বিকেল বেলা । আগে একটি সাধক রোগীর কথা বলেছি, 
রোগটা তার মানসিক, 1)190901)0170119 জাতীয় । এখন রূপ 
নিয়েছে 10056000010 17281019তে | সে শ্ীীঅরবিন্দকে তার 
অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখেছে । চিঠিগুলোর বিশেষত্ব এই যে, তাদের 
ভাষা অশুদ্ধ হলেও খুব জোরালো এবং জীবন্ত । অনেক সময় বিশেষণ 
ক্রিয়াবিশেঘণের ছড়াছড়ি । ইংরেজীও ভাল জানে না বলে 
বাক্যের অর্থ অনুমান করে নিতে হয়। মাঝে মাঝে ভুল হয় যেন 
18065 0০9০-এর ভূত তার ঘাড়ে চেপেছে। চিঠিগুলো পড়ে 
আমাদের সমবেদনার চেয়ে মজা লাগে বেশি । 

নীরদ : আচ্ছা, এই রোগটা কি আসলে এক ধরণের ভূতে 
পাওয়া (19955695101 ) ? 
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শীঅরবিন্দ : হী! । স্ায়ুযন্ত্রের এবং প্রাণজ মনের (চ1081 17010) 
উপর তার প্রভাব বিস্তার বলতে পার, কিন্তু তাকে ট্টন্মাদরোগ 
বলা যায় না| রোগীদের কোন রোগ নেই বা কেউ তাদের নিগ্রহ 
করছে না বললে তার! বিশ্বাস করে না । আসলে সমস্ত তাদের মিথ্যা 
ধারণাপ্রসৃত। এদেব আবার দটো টাইপ আছে, একটি নানা অদ্ভুত 
কল্পনাব আশ্বয় নেয। শতকরা ৮০ জন এই টাইপের | অন্য 
টাইপ সব-কিছুই বিকৃত করে দেখে। 

আমার ভাই মনোমোহনের এই ধরণের ব্যাধি ছিল : সবাই যেন 
তাকে নিণ্হ করতে ব্যস্ত (15055001101) 11721719) ; সব সময় ভয়ে 
ভয়ে খাকত বুঝি ব৷ ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে, এমন কি বিটিশরাজ বুঝি 
গ্রেপ্তার করবে তাকে! 

নীরদ - তিনি নাকি চমখকার পড়াতেন। কী রকমস্তব্ হয়ে 
ছাত্রের তার বক্তৃতা শুনত ! 

শ্ীঅরবিন্দ : সে নিজে খুব খাটত। অধিকাংশ অধ্যাপকেরাই 
এতখানি পরিশ্বম করে না। আমি দেখেছি তার বই নোটে ভন্তি 
খাকত। কত সাদা কাগজ যে নোট সমেত তার বইতে বিরাজ করত ! 
( এবার পুরাণীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন ) আমার বোধহয় 
ততখানি কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল না (001501670101005 )। 

পূরাণী : যারা আপনার ক্লাসের বা রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনেছে 
তাদের মত কিস্তু আলাদা | তারা ত প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত ! 

শ্বীঅরবিন্দ : আমি কিন্তু বই টই' দেখতাম না : বইএর নোটের 
সাথেও আমার ব্যাখ্যা অনেক সময়ই মিলত না। জানই ত আমি 
ইংরেজি এবং কিছুকালের জন্যে ফরাসী পড়াতাম। আমাব্র দেখে 
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অবাক লাগত যে ছেলেরা বক্তৃতা হব নোট করে নিয়ে সেগুলো মুখস্থ 
করত। 

নীরদ : কেন, আমরাও ত ই'লণ্ডে তাই করেছি। 

শ্বীঅরবিন্দ : কি করেছ? 

নীরদ : নোট টুকে মুখস্থ কর! । 

শ্বীঅরবিন্দ : সোটা অনা ভিনিঘ। নোট নিয়ে সেগুলো 
প্রয়োজনমত ব্যবহার করায় কোন আপত্তি নেই। 

নীরদ: না, তা নয়। একেবারে হুবছ নোট করা যাকে বলে। 
কারণ অধ্যাপকেরা নানা মত. নানা নতুন আবিফারের কখা বলতেন । 
তাছাড়া, প্রত্যেক গ্রফেসরের আবার নিজস্ব সখ (৫) থাকত। 

শ্বীঅববিন্দ : ডাক্তারীর কথা আলাদ| | সেখানে নিজস্ব চিন্তার 
বিশেষ অবকাশ নেই । সাহিতো তা নয়। গ্রফেসরদের কথা মন 
দিয়ে শোন, নোট ও নাও এবং তার সদ্বাবহার কর। বরাবরই' ছাত্রদের 
নিজস্ব মতামতের মূল্য দেওয়া হত। এখানে ছাত্ররা শুধু আমার নোট 
নিয়ে ক্ষান্ত নয়, বোশ্বাই প্রফেসরদেরও নোট সংগ্রহ করত, বিশেষতঃ 
তারা যদি পরীক্ষক হত। 

একবার আমি $000116য-এর ৩1501, পড়াচিছ্বলাম | কিন্তু 
আমার বক্তৃতার সাথে বইএর নোটের কোন মিল ছিল না। তা নিয়ে 
ছাত্রের অভিযোগ করল ! আমি বললাম যে আমি মোটেই 'ওসব নোট 
পড়িনি । যাই বল, নোটগুলো একেবারে রাবিশ ! আর, এত খুটি- 
নাটিতে যাওয়া আমার ধাত নয়। আমি পড়াতাম আর মনকে দিতাম 
ছেড়ে, যা এবং যতটুক পারে সে সার সংগ্রহ করে নিত। তাই ত, 
আমি পণ্ডিত (51018) হতে পারলাম না। 
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পনের বছর বয়স পর্যস্ত 5. [১801-এ উজ্জল ছাত্র বলে আমার 
নাম ছিল, তারা আমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা কলত কিন্ত 
পনেবর পর সে স্নাম নষ্ট হল। মাষ্টাবেরা বলতে লাগলেন যে আমি 
কঁড়ে হযে পড়েছি, ফলে অবনতি ভচ্ছে। 

নীরদ : সেটা কি করে হল? 

শ্বীঅরবিন্দ: কাবণ আমি নভেল আর কবিতাই পড়তাম । 
কেবল পরীক্ষার সময় একটু আধট পড়াশুনা করতাম । কিন্ত যখন 
খেয়ালের বশে মাঝে মাঝে গ্রীক এবং লাটিন কবিতা লিখতাম, আমার 
শিক্ষকেরা আপশোঘ করে বলতেন যে আমার এমন চমৎকার প্রতিভা 
আমি হেলায় নু করডি । 

যখন কেন্্রিজের [1755 0০11০5০-এ স্কলারশিপ পরীক্ষার জন্য 
উপস্থিত হলাম, 0908: 7310%%015 আমার কাগক্ত দেখে বললেন 
যে এরকম কাগজ বছ বছর ধরে তিনি দেখেননি । তাহলে দেখ 
আলসেমি সত্বেও আমার অবনতি ঘটেনি । 

নীরদ : সে সময় কি ভারত-বিদ্বেষ ছিল % 

শ্ীঅরবিন্দ : না, সাদাকালোর কোন তিফাংই ছিল না। শুধু 
নীচ শ্রেণীর লোকেরা ৭310], 3190৮” বলে চীৎকার করত। 
কিন্তু বিদ্বেঘের সূত্রপাত হচিচল বটে, £819-110018 আর উপনিবেশ- 
ফেরতা ইংরাজদের গুণে । সাধারণতন্ত্রেরে ফল বৌধ হয়। কিন্ত 
ভদ্র ইংরাজদের মাঝে তার কোন আভাস ছিল না, তারা আমাদের সমান 
চোখেই দেখত। 

ফরার্সী দেশে কিন্তু এরকম বিদ্বেঘের কখা শোনা যার না । তোমর৷ 
কাগজে পড়েছ'কি না জানি না, একবার কোন ফরাসী হোটেল, আমে- 
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রিকানদের পাল্লায় পড়ে কতগুলো নিগ্রোকে হোটেল ত্যাগ করতে 
বলে। যেই সে খবর গ্রেপিডেন্টের কাণে এল, তক্ষণি আদেশ পাঠান 
হল যে, যদি হোটেল-মালিক এরকম অসন্ধ্যবহার করে, তার লাইসেন্স 
নাকচ হবে। তাদের নিগ্রো গভর্ণর, কর্মচারী রয়েছে; এমন কি 
একজন 56176881196 ডেপুটি পর্যস্ত চিল ; তার ভয়ে গভর্ণরেরা কাবু 
হয়ে খাকত। কিন্ত পণ্ডিচেরী হতে কোন ভারতীয় ডেপুটি নেয়নি 
কেন জানি না। ইংরাজদের আছে কিছু উদারতা আর কাওজ্ঞান ৷ 

নীরদ : উদারতা £ 

শ্বীঅরবিন্দ : উদারতা মানে বদানাতা নয়, চেতনার প্রসার আর 
নিরপেক্ষতা । এই গুণগুলো আর তাদের স্বদেশহিতৈঘিতা 
(0086110 51) আছে বলে তাদের রাজনৈতিক জীবন দূঘিত নয, 
যেটার অভাব ফ্রান্সে ব আমেরিকায় । তারা কাগজে পরস্পরের তীব 
সমালোচনা করে. ব্যক্তিগতভাবে ও. কিন্ত তাতে তাদের বন্ধৃত্ব বা আত্বীয়তা 
ক্ষণ হয না। 03181150010 0120061181কে কী রকম গালাগালি 
করল, দেখলে ত, কিন্ক তাদের বন্ধুতা বা আত্মীয়তা ঠিক বজায় খাকবে । 

নীরদ : সেটা বোধ হয় ভদ্রতাব মুখোস ! 

শীঅরবিন্দপ : না, না! একেবারে খাটি। ইংলও্ প্রচুর বাক্‌- 
স্বাধীনতা আছে। 

নীরদ : বিবেকানন্দ বলতেন যে ইংরাজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া 
বড় কঠিন, কিন্তু একবার হলে সেটা চিরস্থায়ী থাকে । 

শীঅরবিন্দ : ঠিক কখা। 

পূরাণী : হার্বার্ট বলত যে জাপানীরাও এই ধরনের লোক। 
খুব ভদ্র ও শিষ্টাচারী কিন্ত একবার বন্ধুত্ব হলে তা খুবই খাটি হয়। 


১২৭ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


শ্বীঅরবিন্দ : সে জাপানে গেছে নাকি? 

পুরাণী : হী, চীনেও। 

শ্বীঅরবিন্দ ঠিক বটে, জাপানীরা কথাবার্তায় ও ব্যবহারে অতি 
তদ্র। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে তোমার প্রবেশ নিঘেধ। 
অদ্ভুত তাদের আত্মসংযম। মাথা গরম করে না৷ বা ঝগড়া করে না 
কিন্ত একবার তাদের আত্মসম্মানে আঘাত করেছ ত তোমায় হত্যা করতে 
পারে, তোমার ঘোরতর শক্রও হতে পারে । তাদের আত্মমর্যাদাজ্ঞান 
যেমনি প্রবল, দূঃখের বিঘয়, অমর্যাদাজ্ঞানও তেমনি । যে কোনটার 
বেলায় হয় তোমায় তারা হত্যা করবে, নয় তোমার দুয়ারে নিজেদের 
হত্যা করবে । ধর, কোন জাপানী যদি কোন ইংরাজের দরজায় এভাবে 
আত্মঘাতী হয়, তাহলে সেই ইংরাজের পক্ষে সে দেশে বাস করা আর 
সম্ভব হবে না। কোন ডাকাত যদি জাপানীর ঘরে চুরি করে আর 
মালিক তাকে বলে যে তার কিছু টাকার প্রয়োভন আছে, ডাকাত চোরা 
গিকার কিছু অংশ ফেরৎ দেবে কিন্তু মালিক যদি বলে যে তার কোন খণ 
আছে, শোধ না দিলে মান যাবে, তখন ডাকাত পুরে! টাকাটাই দিয়ে 
চলে যাবে । ইংলণ্ডে কি আমেরিকায় এই জাতীয় মিঁদেল চোরের 
(1001096-0:681.6) কথা ভাবতে পার ? 

তাদের শিভ্যালরী জ্ঞানও খুব টনটনে | রুঘ-জাপান যুদ্ধে রুঘেরা 
যখন হারল, রঘের জার এর দুর্দশার কথা ভেবে মিকাডো প্রায় চোখের 
জল ফেলে-_সত্যিকারের শিভ্যালরী বটে। 

একবার যখন কোন ধর্মানষ্ঠানে প্রায় ৫০9।৬০ হাজার লোক জড় 
হয়, হঠাৎ তখন ভূমিকম্প হয়ে চারধারে আগুন লেগে বিরাট জনসমুদ্র 
আটকা পড়ে কিন্তু আশ্চর্য, বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই, একটু কানু নেই। 


১২৩ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কখাবার্তী 


সকলে দাঁড়িয়ে বৌদ্ধগাথা পড়ছে ! বীরজাতি বলে একেই, কী অদ্ভুত 
আত্মসংযম ! 

নীরদ : এরকম সংযম থাকলে ত তার! চমৎকাব যোগী হবে। 

শ্ীঅরবিন্দ: আঃ! আত্বসংযম যোগের পক্ষে যখেই নয়। তার! 
হল নীতিপরায়ণ (60১1081) জাত এবং সে সব নীতি মেনে চল৷ 
সাংঘাতিক কঠিন। 

কিন্ত এসব এখন অতীতের কাহিনী । মস্ত পরিতাপের বিঘয় 
এই, যে জাত এমন উ চু আদর্শে জীবন বেঁধেছে, এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার 
সংস্পর্শে এসে সেগুলো তারা হারিয়ে ফেলেছে । পাশ্চাত্য সভ্যতাব 
সম্তা প্রচার (81521158001) ) জাপানের এই মারাত্মক ক্ষতিটা 
করেছে। এখন দেখতে পাবে বহু জাপানীর দৃষ্টিভজী হযেছে ব্যবসাধী. 
টাকার জন্যে তার সব কিছু করতে পারে । নাকাসীমার ম৷ জাপানী 
প্রথামত যখন আমেরিকা থেকে দেশে ফিরল, জাপানের বর্তমান অবস্থা 
দেখে এমন হতাশ হল যে দেশ থেকে ফিরে গেল । 

জাপানীব। যে আধ্যাত্মিক জাতি নয়, একটা দৃষ্টাস্ত দিলেই' বুঝবে । 
মা'র এক জাপানী বন্ধু ছিল বড় স্বদেশপ্রেমিক ; ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা 
আকাশক্সুম ভাবত কিন্তু এদিকে জাপানের বর্তমান মতিগতি মোটেই 
পছন্দ করত না। কিস্তু আবার বলত, “আমার (কি হল? আমার আত্মা 
নিশ্চয় বিশ্বাসঘাতক হয়েছে ।' 

পুরাণী : রবীন্দ্রনাথকে লেখা ০5০১-র চিঠিগুলি পড়েছেন ? 
তাতে জাপানের আক্রমণনীতির (855551019 ) সমর্থন করা হয়েছে। 

শ্ীঅরন্দি: আমি পড়িনি। কিন্তু সব বিষয়েরই দুটো দিক 
আছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এতখানি হট্গোলে আমার সায় নেই ॥ 


১২৪ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


এ ধরনের দেশ জয় করা এক সময় রাজনৈতিক জীবনের সাধারণ ধর্ম 
বলে গণ্য করা হত, এখন তা করে নানা ছুতোয় ও কপট ছলে । 
কোন জাতই' বাদ পড়েনি । চীন কি করেছে? 11045527 এ 
ভাবে নেয়নি ?. 08581 নামই তো যথেষ্ট পরিচয় যে চীনের ওখানে 
মাথা ঢোকাবার কোন প্রয়োজন ছিল না । নূতন কলাকৌশল মারণাস্ত্র 
বাদ দিলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নেই । 4£10510-58%0॥ তণ্ডামিই 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে গলাবাজি করছে, ফরাসীবা করে না । 

পূরাণী : ফরাসীরা নাকি সহজে ক্ষেপে ওঠে না কিন্তু একবার 
ক্ষেপলে একেবারে চরমে পৌছে। 

শ্বীঅরবিন্দ : তাই! ভারতবাসীদেরও খ্যাতি ছিল তার৷ হাতীর 
ন্যায় খুব নমূ ও বাধ্য, কিন্ত একবার গে মাতাল হয়েছে ত সাবধান ! 

এখন নূতন হাওয়া বইছে : 08012015175 21011-179110109119175 
812101-172111079া) ইত্যাদি । এসব বুলি তাদেরই মুখে যাদের মুরদ 
নেই। সময়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে হবে তাদের কী মূল্য । 

পুরাণী : জে তো ইংরাজদের মুগ্ুপাত করত, যখন তার! ইটালী 
/১0/551019 যুদ্ধের বিরুদ্ধে হৈ চৈ করত। অবশ্য সে ইটালীর সমর্থন 
করত না কিন্তু বলত যে ইংরাজরা কোন মুখে বড় গলায় সাধু সাজে ? 

শ্বীঅরবিন্দ : ঠিক কথা | পাঠানদের উপর যখন 217-01001075 
হল তখন একমাত্র ইংরেজ জাতিই তো তা সমর্থন করল। তারা 
পাঠানদের নিঃশেষ করতে চেয়েছে কি না! 

নীরদ : পাশ্চাত্য সভ্যতায় ভাল জিনিষ কিছু নেই? 

শ্বীঅরবিন্দ : এই সভ্যতা মানুঘের নৈতিক ধাত (1036) ভয়ানক 
নামিয়ে এনেছে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানজাতীয় কতগুলে৷ ভাল জিনিষ করেছে 
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বটে কিন্ত উনিশ শতাব্দীৰ ইংলও তার নানা দুর্বলতা সত্বেও ঢের ভাল 
ছিল যেন। ইউরোপ গত যুদ্ধের পরীক্ষায় টিকতে পারল না। 
প্রাচীন জাতিরা তাদের আদর্শ অক্ষণ্ন রেখেছে এবং তাকে উ চুতে 
তুলতে চেষ্টা করেছে, কিন্ত ইউরোপ যুদ্ধের পর তার সমস্ত আদর্শে 
জলাঞ্জলি দিয়েছে । লোকগুলি কি রকম স্বার্থপর, সংশয়ী ( ০৮01091 ) 
হয়েছে দেখ। যুদ্ধোত্তর ইউরোপ সম্বন্ধে যা শোন নেহাৎ মিথ্যা নয়। 
£১108%8 এই যুগের ইংলণ্ডেব বিরুদ্ধে কি রকম ক্ষেপে উঠত 
শোননি? এই সবই বোধ হয় বাণিজ্যতন্ত্রের (00172017610191191) ) 
ফল। 


২৬১১-১২-৩৮ 


আজ কথা কি নিয়ে বা কি ভাবে আরম্ভ করা যাবে ভেবে 
পাচিছলাম না । শ্বীঅরবিন্দও চুপ করে আছেন, ভাবটা “আমি তৈরি !? 
এদিকে অমূল্য সময বরে যাচ্ছ । আমর একে অন্যের প্রতি ইঙ্গিত 
করছি. কিন্ত তারও কোন সাড়া মিলছে না। তখন পুরাণী হঠাৎ 
ম০৪550-র চার পাঁচখানা ছবি উপস্থিত করল, একটি হল একজন 
পুরুষ ও স্ত্রীর, দ্বিতীয়াট একজন মানুঘের, মুখটা পাখীর মত, মাথায় যেন 
একটা টিকি, তিনটি চোখ ! 


শ্ীঅরবিন্দ : পুরুষ ও স্ত্রীর ছবিটায় ব্যপ্তনাটি বেশ ফুটেছে 
(1১০৬6: ০? 62021555190)1 অন্য লোকটিকে দেখাচ্ছে যেন 
টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। মুখের চেহারায় এখনও তার আদিম 
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পুরুষের ছাপ রয়েছে। একটি চোখ যেন প্রজ্ঞাচক্র, অন্যটি অনা কোন 
চক্র হবে। ( অন্য ছবিগুলো সম্বন্ধে কি বলেছেন মনে নেই] ) 
এই শিল্পীব দল যখন কিছু বলতে বা বোঝাতে চায়, তখনই অনর্থ 
বাধে । কি করে আমরা ঝঝব শিল্পীর কি উদ্দেশ্য, যদি অবশ্য উদেশ্য 
কিছু খাকে ? যদি কিছু অর্থ বোঝাতে না চাও, কোন গোলমাল নেই । 
দর্শক তার ভাবান্যায়ী বুঝে নেবে। তখন একটা ছাপ পড়ে এবং 
সেটাকে মনের ভাঘায় রূপ দিতে না পারলেও অনুভূতিটা অন্ততঃ থাকে, 
যেমন হয়েছে এই দুটো ছবির বেলা । কিন্ত একদিকে যেন তোমার 
কিছু বক্তব্য আছে অথচ $169115 কবিদের মত বলছ "শিল্পের 
কোন অর্থ থাকবে কেন? বুঝাতে চাও কেন ?' তখন লোক ধাধায় 
পড়ে যায়। বাল্লণ পর্ডিতের ছবিটাই নাও : ওই চোখগুলো বাদ 
দিলে সবই মানানসই হত কিন্তু চোখগুলিই-__-চোখের মত যেগুলি,__ 
তোমায় ভাবতে বাধ্য করছে তাদের কী অর্থ! 

( পুরাণীর দিকে তাকিয়ে ) তুমি সেই চ00115. ছবিটি দেখেছ 
যেখানে একটি মান্ঘকে নানা ওঙ্গীতে দেখান হচ্ছে? তার উদেশ্য 
হল নাকি ছবিতে গতি দেখান--একেবারে হাস্যকর ! আমাদের 
0501001309 ঢ09110178-এর তেমনি ছবি একে দেখাতে পার, 
যেন ঘরটা ঘুরে বেড়াচেছ ! 

প্রত্যেক আটেরই কতগুলো রীতি ও সীমা আছে; সেগুলো 
তোমায় মেনে চলতে হবে। 

পুরাণী : মস্ত আট সমালোচক [8115 [৪৮০-এর মতে ফ্রান্স 
তার ৫০০ বছরের একটানা স্থাপত্য গৌরব জলাঞ্জলি দিয়েছে চিত্র- 
শিল্পে শার্ধস্থান পাবার জন্যে। 
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শ্বীঅববিন্দ : ফ্রান্সযে আটে” সকলের সেরা তাতে সন্দেহ নেই'। 
"সে যা আরম্ভ করে, অন্যেরা তাই মেনে চলে । কিন্তু স্থাপত্য তে৷ 
সর্বত্রই থেমে গেছে । 

পুরাণী : [8116 [7৪016 বলছে কলও নাকি স্থাপত্যবিশেষ। 

শীঅরবিন্দ: কি করে? 

পুরাণী : নানা অংশ দিবে তৈরী বলে এবং কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ 
করছে বলে। 

শ্বীঅরবিন্দ : তাহলে তুমিও একটি স্থাপত্যবিশেষ, মোটরগাড়ীও! 

প্রাণী: অমুকের এই' ছবিগুলো খুব পছন্দ হয়েছে, কি বুঝেছে 
সেই জানে । বোধহয় যত রহস্যময় হবে, ততই চমৎকার লাগবে । 

শীঅরবিন্দ : এখন মানুষ না জেনে মিষ্টিক হচ্ছে । জান ত 
হিটলার একজন মিষ্টিক। তাকে নাকি ভিতরের কোন বাণী চালায় | 
তার প্রাসাদে সে নীরব নিস্তরূ হয়ে এই' বাণীর অপেক্ষা করে, সে বাণী 
যাই বলবে তাই সপে করবে । জনন্তির ছেলের বন্ধু ( পাশ্চাত্য ) লিখেছে 
যে হিটলারের উপর মোটেই নির্ভর করা যায় না, তার সেনাপতি, রাজস্ব- 
পতি ইত্যাদি কেউ জানে না পরের মুহর্তে সেকি করে বসবে । আজ 
যা বলবে কাল বলবে ঠিক তাব উল্টো, আর সমস্ত দেবে ওলটপালট 
করে। কথার ঠিক নেই, কাজের ঠিক নেই। জবরদস্ত এক অতি- 
প্রাকৃত শক্তি তার উপর আবিষ্ট হয়েছে; সেই শক্তির কাছ থেকে আসে, 
যাকে সে বাণী (৮০০০) বলছে, সে সমস্ত আদেশ। একটা অন্তত 
জিনিঘ লক্ষ্য করবে যে যার৷ একসময় তার শক্র ছিল তার সংস্পর্শে 
এসে তার মন্ত তক্ত হয়ে চলে যার । এটা স্পষ্ট সেই শক্তির ছারা বশীভূত 
হবার প্রমাণ। এই শক্তির কাছ থেকে সে অনবরত নির্দেশ পাচেছ, 
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আর বারবার সেগুলো আওড়াবার ফলে সার! ভার্মানজাত কী রকম 
তার দ্বারা সন্মোহিত হচ্ছে | আরও একটা জিনিস নজর করবে যে 
সে একই মতামত যেন ঘা! মেরে মেরে বসাচ্ছে। এটাও পরিক্ষার সেই 
দানবীয় শক্তির আবির্ভাবের ( 5199] 00356951077 ) চিহ্ন । কিন্ত 
মনে রেখে সে উন্মাদ নয়। সেয়া বলে সবই যুক্তিসন্মত, খাপছাড়া 
নয় মোটেই | 

কোন একটা কাগজে-110502100 2-7ওদের তিনজনের 
হিটলার, গোয়েবলৃদ আর গোয়েরিং--বি বের হয়। এই ত্রয়ীর 
চরিত্র এমন চমতকার ফটেছে সেখানে ! অন্যান্য ছবিগুলি তেমন 
স্পষ্ট নয়। ভাবগুলি ফোটেনি। এখানে হিটলারকে দেখে মনে হয় 
যেন প্যারিসের রাস্তার গুণগ্ডাবিশেষ, গোয়েবরুস-এর দেখা যাচ্চে সরু, 
তীক্ষ নাক মুখ এবং ধূর্ত চোখ ; গোয়েরিংকে তো মন্তিফবিকৃতির জন্যে 
পাগলা গারদে থাকতে হয়েছে । অভ্ভুত এই ত্রয়ী, তিনভ্নকেই 
সমগোত্রের শক্তিতে পাওয়া? | 

হিটলারকে বলতে পার পাক৷ গুগডামী আর শয়তানি বুদ্ধির প্রতি- 
মৃতি, পিছন থেকে উকি মারছে লণ্ডনের কোচম্যানের অস্তর-পুরুঘ 
-যেমনি স্থল তেমনি অপরিপক্ু অর্থাৎ এই চৈত্যিকভাবটা (0255০101০- 
17655) কতগুলো সস্তা "ও ভ্যাপসা ভাবুকতার (5610017)6111211517)) 
নামান্তর মাত্র । এই তাবুকতাই প্রকাশ পেয়েছে তার নিভের আক৷ 
দুটো ছবিতে। 

1/1010101) 7080-এর একটা ছবিতে আমি চেম্বারলেন ও হিট- 
লারকে একসঙ্গে দেখি। লোকটির চোখে শয়তানী বুদ্ধি জলজল 
করছে আর সেই দৃষ্টিতে তাকাচেছ চেম্বালেনের দিকে । চেম্বার- 
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লেনকে মনে হচ্ছে যেন মাকডশার জসালনে সামান্য মাছি, জালে ধরা 
পড়ল বলে--পড়ল৪ও ঠিক। 

মুসোলিনি বেশ শক্তিমান পুরুঘ কিন্তু এই দুই 01012107-এর 
ছবি যখন 1/01010)-এব পর দেখলাম, আশ্চর্যের বির যে মুসোলিনিকে 
তুলনা বোধ হল কত দুর্বল, হিটলার যেন তাকে পকেটে পুরে নেবে। 
[0919011 তো নিজেকে ফ্রান্সের শক্তিধর . পুরুঘ বলে ভাবে কিন্তু 
হিটলাবেব পাশে সে কি? 

নীবদ : ঠালিন? 

শীীঅরবিন্দ: ্রালিনের চেহারা দেখলে মনে হয় সে একজন 
বিচক্ষণ ও আত্মপ্রত্যয়ী গুপ্ডাবিশেঘ। অসুরের অবতার বলতে পার | 

হিটলারের ভিতর কোন পদার্থ আছে বলে কেউ ভাবেনি । আস্তে 
আস্তে বাড়ল তার জীবশীশক্তি এবং গিয়ে পড়ল শেঘে দানবীয় 
শক্তির (গো! 0০৬৩) কবলে । মুসোলিনি অন্ততপক্ষে মানুষ, 
মানুঘের প্রকৃতি তার আছে। হিটলার নৃশংস, নিষ্ঠুর-_এই 
লক্ষণটাও তার ফটোতে অবিকল ফুটে উঠেছে । ১৯শ শতাব্দীর 
বিশ্বযমানবতার পরে এই নিষ্ঠুরতার বিস্ফোরণ অবাক লাগে । খীষ্টান 
অত্যাচারকেও যেন ছাড়িয়ে গেছে। পুরাকালে মানুঘের অন্ততঃ 
গর্ব, আত্মমর্যাদাজ্ঞান ইত্যাদি ছিল যার জন্যে তারা মৃত্যু পর্যন্ত বরণ 
করত। আমরা বলি, গ্রীক ও রোমানরা কী নিষ্ুর কিন্ত তারাও মানব- 
হিতৈঘী না হলেও মানুঘ ছিল। জার্মানীর বর্তমান নৃশংসতা দেখে 
যেমন করে তারা ইছদীদের মারছে--তারা হতভম্ব হত! 

পুরাণী : ৮০:-এর হত্যার কথা শুনে আমি তো হতবৃদ্ধি! 

শ্ীঅরবিন্দ : হিটলার তার লেফ্টেন্যান্টকে মারে কোন এক 
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দূনীতির অপবাধে, অথচ সেই কিনা হিটলারকে এই' ক্ষমতার পদে 
তুলেছে । এটা হল সেই লগ্ন কোচম্যানের নীতিজ্ঞান, কিন্ত আসলে 
এটা তাৰ শযতানী বৃদ্ধিব দৃষ্টান্ত, কেনন। ছিটলাব বরাবনই তার 
1)017)056300911 দোঘের কথা জানত। 

পূরাণী : বিটিশ কনসাল আমায বলে “দেখ পুবাণী, আমরা শুধু 
কথা বলতেই জানি কিন্ত কাজ করতে জানি না। 

শীঅরবিন্দ: মনন প্রবৃত্তির ধরনই তাই । , মানবতার দৌড় এ 
পর্যস্ত, কাজে বেলায কিছুই নয়। ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে একটিমাত্র 
লোকের উপব পাব! বিশ্বের ভাগ্য নির্ভর করছে! এটা তো সত্যি কখাই 
যে সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। একদিক দিয়ে দেখতে 
গেলে মান্ঘ কখনও এতখানি নীচে নামেনি। কতগুলি মুষ্টিমেয় 
ভীঘণ লোক সমস্ত মানবভাতির ভাগা বিধান করবে আর একজন লোকের 
পদানত হবে সবাই--এই যেন অদৃষ্টের লেখা ! 

পুরাণী : কলির সন্ধা ঘনিয়ে এল বোধ হয়। 


১-১-১৯৩১ 

বিকেলদুবলা | আন্দাজ ৫110টা। 

আক্ত বেচারলাল কথা আবন্ত কবেন। তার মুখের বিশেষ তঙ্গী 
ও লক্ষণ দেখে স্পষ্ট মনে হয় যে কোন পরশ তৈরী হচ্ছে। পবেই' 
“উপবামের ফল কি?” 


শীঅরবিন্দ : কপাল ও জু. কঁচকিয়ে--বেচারলালের আকস্মিক 
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প্রশে তার এই প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে--জিজ্ঞেস করলেন “ফল ?” 

বেচারলাল : অর্থাৎ যোগে তার ফল আছে কি না। 

শবীঅরবিন্দ : 9১, যোগে! প্রাণশক্তিকে সামান্য উত্তেজিত করে, 
বলতে পার কিন্তু ফল তেমন শুভ বলে মনে হয় না। আমি দুবার 
উপবাস করি : একবার আলিপুর ভেলে ১০ দিন অববি. আব একবার 
পণ্তিচেরীতে ২৩ দিন। আলিপুবে তখন আমার যোগ চলছে পুরা- 
মাত্রায় , আমি সমস্ত খাদ্য বালতিতে ফেলে দিতাম, অবশ্য স্তপাবিন- 
টেণ্েন্টের অজান্তে । /8:৫০: ওবু জানত, অন্যদের বলত, "ভদ্র- 
লোকের নিশ্চয় খুব অসুখ | বেশিদিন বাচবে না|” কিন্ত আমার 
শরীরের জোর মোটেই কমেনি : ভি যে বালতি স্তস্থ অবস্থায় ভুলতে 
পারতাম না, তাই আমি মাথার উপর তুলে নিতাম । পণ্ডিচেরীতে 
এই' উপবাসের অবস্থাতেই আমার মন, প্রাণের কাজ ও সাধনা পুরাদমে 
চলতে থাকে । আট ঘন্টা ধরে হাঁটতাম, তৰ্‌ও কোন ক্লান্তি আসত 
না। উপবাস ভাঙলাম ও একেবারে সাধারণ নিত্যক'র খাবার খেয়ে । 

নীরদ : উপবাস করেও এতখানি কাজের ক্ষমতা কি করে সন্ভব ? 

শ্বীঅরবিন্দ: প্রাণজগৎ হতে সেই শক্তি টান! যায়, খাদ্যের উপর 
নির্ভর করতে হয় না। কলকাতায় এক কালে আমি শুধু ভাত ও কল৷ 
খেয়েই থাকতাম । খুব পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাবার ! 

সত্যেন: মুশকিল এই যে আপনার দৃষ্টান্তে কোন কিছু প্রমাণ 
করা যায় না। 

শ্ীঅরবিন্দ : (হেসে ) অন্ততঃ এটা প্রমাণ করা যায় যে জিনিঘটা৷ 
করা সম্ভব। একবার রমেশ দত্ত (1. 0. 5.) আমায় নেমন্তন্ন করেন, 
দেখে অবাক হলেন যে আমি নিরামিঘাশী অথচ মাংস না হলে তীর 
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চলেই না ! নিরামিষ আহারে শরীর খুব হাল্কা ও পবিত্র মনে হত। 
মাংস না হলে যে চলেনা, এটা সংস্কার , তার থেকে আসে অভ্যাস । 

এক সাছেব নাকি 8০ দিন উপোস করে এবং তার উপকার সম্বন্ধে 
খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কিন্ত উপোসের পর তার শরীর ভেঙে পড়ল। 

আমরাও জৈনদের উপোস সশ্বন্ধে নানা গল্প করলাম । 

শ্বীঅরবিন্দ : তাদের উপোস কি উদ্দেশ্যে? 

সত্যেন্্র : আত্মার মুক্তির জন্যে শবীরকে কষ্ট দেওয়া বোধ হয়। 

নীরদ : উপোসে রোগ সারাতে পারে? 

শ্ীঅরবিন্দ : পারে; তবে প্রণালী জানা চাই। সাহেবর৷ 
উপোস করে ৪ই উদ্দেশ্যে । প্রায়ই মনের ধারণা যেমন, ফলও হয় 
তদ্ধপ। যেমন তুমি ভাবতে স্তর কর- হাঁ, আমি বেশ আছি, অথবা 
না, না, আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। দেখবে ঘটবেও ঠিক তাই। 
রোগ সারাতে হলে উপোসের ঠিক ক্রিয়াটা জানা চাই। অসুখ আসে 
বাইরের থেকে । সূক্ষ্ম শরীর-_মা যাকে বলেন 1020%005 0৮৩- 
100--ভেদ করে সে শরীরে ঢোকে । যদি এই সুক্ষ শরীর বা খোল 
স্বন্ধে সচেতন হও, তাহলে রোগকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পার, চিন্তার 
বেলায় আমি যেরকম করেছি। 68185056018 রোগীদের এই 
খোলটা নু হয়ে যায়। 

বেচারলাল : ট58151518ও কি এভাবে হয় ? 

শীঅরবিন্দ: ( হেসে ) হী। নিজের কথা ভাবছ বুঝি? 

বেচারলাল : ওটাকে কি করে তাড়ান যায়? 

শীঅরবিন্দ : ওই যে বললাম তোমায় প্রথম সুক্্মশরীর সম্বন্ধে 
সচেতন হতে হবে। 
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পুরাণী : আমার যখন [90206 হল, বেশ বুঝতে পারলাম যে 
রোগটা আসছে ; যেই একটা স্পন্দন (৮1912002) অন্ভব করলাম, 
অমনি তাকে ঠেলে ফেলে দিলাম । ফলে সামান্য মাত্র ভুগতে হল। 

শীঅরবিন্দ: ঠিক তাই, এভাবেই বোগ আসে। 

চম্পকলাল : ক বলছিল যে সে একসমষ অদ্ভুত ধবনেৰ মাথা ধরায় 
ভুগত। মাথা বরাটা যেন মাখার উপবেই' থাকত, অথচ যন্ত্রণা হত ভীঘণ । 
আমর! ত তাকে হেসেই উড়িয়ে দিতাম । এটা আবাব কোন ধরনের 
মাথা ধরা £ 

শীঅরবিন্দ : কি করে জানলে যে এধরনের মাথা বরা নেই ? 
চেতন! যদি মাথাব উপরে তুলে সেখানে রাখা যায, মাখা বরা ও সেখানে 
হবে ন। কেন? 

_ শরীরটা হল নান৷ প্রকার স্পন্দনের বস্বপিগ মাত্র। বাইরের 
যে কোন আঘাতে ব৷ স্পর্শে সে অনবরত সাড়া দিচেভ। তাই তো 
আমাদের কপালে এই সব ভোগ। 

সত্যেন্দ্র : সবই যদি বাইরে থেকে আসে, আমরা তবে কি? 
আমাদের বলতে কি আছে? 

শ্বীঅরবিন্দ: এক হিসাবে কিছুই নেই আমাদের । শরীরটা 
বলতে পার, নান। প্রবৃতিব (10765019095100]) ) পম, নানা 
কর্মশক্তি (০061£5 ) দিয়ে তৈরী । সেগুলো বংশগত, অতীত জীবনের 
জের ( অতীত জীবনের কর্মসমূদয়ের ফল ) এবং বর্তমান ভীবনের 
অজিত সম্পত্তি। অনুকূল অবস্থার সংযোগে তাদের ক্রিয়া চলে, প্রকৃতির 
চাপে-বিশ্বপ্রকৃতির । সেটাই 'অহং" ব আমি কর্তা বোধ জন্মায় । 
এই “আমি' ও “আমাৰ? জ্ঞান একেবারে ভূয়ো, অন্য এক অর্থে ছাড়া | 
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সত্যেন্্র: আপনি সেদিন মুল ব্যক্তিসভা ( চা008176021 
00615017911) ) সশ্বন্ধে যা বলেছিলেন বুঝতে পাবিনি। 

শ্বীঅববিন্দ : দটো জিনিষ আছে, ব্যক্তিসন্ডা আব বাত্তি ব। পুরুঘ 
€07500911ঠ 800 07500) দটো এক নয়। বাক্তি হল 
সনাতন চিন্ময় পুরুষ, যে নানা ব্যক্তিসস্তার পরিচ্ছদ গ্রহণ করে 
এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বা কাজের জন্যে বিশ্বপুকষ এবং 
ব্যট্িসত্তারূপে (00512010 210 10701510191] ) আবির্ভূত হর । সর্বদা 
বিশ্বপুরঘেব সাথে একত্ব সম্বন্ধে এই ব্যষ্টিসত্া সচেতন বলে তার 
মুক্তি সম্ভব হয়। 

সত্যেন্্র: এই বিশৃমুক্তি সক্রিয় না নিক্ষিয় ? 

শ্রীঅববিন্দ : দূৃইই | নিক্রিয় অবস্থায় আত্মা (5616), 
অসীম. নিক্ষিয়, নিদ্বন্দ, নিশ্চল একক | সক্রিয় অবস্থায় কোন অংশের 
সাথে তোমাৰ একত্বের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার উপর নির্ভর করবে তোমার 
'বোধ। মন বোধ করবে তুমি বিশ্ব মনের সাথে এক, প্রণণ বিশ্বপ্রাণের 
সাথে এবং শবীর, যেন স্থল বিশ্ব কণা। 

বছিঃপ্রকৃতি ও চৈত্যপুরঘেব মাঝে যেমন একটি দেবাল আছেঃ 
'তেমনি দেযাল রয়েছে মাথার উপর | সে দেয়াল অথবা ঢাকনা (110) 
তুমি ভেঙ্গে দাও আর তোমার বোধ হবে অসীমের, তোমার ব্যক্তিসত্ত৷ 
সেই অসীমেই বিধৃতি। এই আত্বউন্মীলন (01027175) হতে পারে 
উপরের দিকে, বাইরেব দিকে প্রসারে অথবা অন্তরের, প্রাণের বিভিন্ন 
স্তরে। 

চম্পকলাল : সাধনা থেকে অস্থখবিস্খ হতে পারে, একথা 
সত্যি? 
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শীঅরবিন্দ : সাধনা থেকে? 

শীবদ : বলতে চাচ্ছে যে সাধনার সময় আধার শুদ্ধ করবার 
জন্যে অন্তখ বিস্থখ হতে পারে কি না। 

শীঅনবিন্দ : সে তঅনাভিনিঘ। সাধনাব সময় একটি অবস্থা- 
মাত্র সেটা | 

চম্পকলাল : আমি যখন এখানে সবে এসেছি, মাঝে মাঝে এই' 
ওই অন্্রখে ভুগতাম। বন্ধুবা বলত যে ওসব সাধনার ফল। সেজন্যে 
আপনাদের কাছে গোপন করতাম আপনাদের শক্তি দেওযা বন্ধ করবেন 
এই' ভযে। 

সত্যেন্্র: আ্রফিদের ও ভক্তদেব মাঝে অনেকে অস্্রখবিস্ুখ 
ইত্যাদি মেনে নেয় ভগবানেব দান হিসাবে । 

শ্বীঅরবিন্দ: ঠিকই করে। তাদের কাছে সব কিছুই ভগবানের 
দান। চমৎকার ভাব সেটা, যদি আন্তরিকভাবে নেওয়া যায়। যাকিছু 
ঘটে পরমেব সমর্থন ছাড়া তা ঘটতে পারে না, যদি মধ্যবতাঁ কারণশৃঙ্খল 
তুমি না মান বা তাকে উপেক্ষা কর। সব কিছুরই একটা উপরের 
হেতু আছে। 

বেচারলাল : আমাদের অবহেলার দরুণ কিছু ঘটলেও বলব 
ভগবানের সমর্থন রয়েছে? 

শ্বীঅরবিন্দ : এই যে বললাম যদি মধ্যবরতী কারণপরম্পরা বাদ 
দাও? 

বেচারলাল : এই ভাব নিয়ে চললে বিপদ নেই? আমাদের 
দায়িত্ব এড়িয়ে ভগবানের উপর সেটা চাপান হবে না? 

শীঅরবিন্দ: আমি ভক্তের কথা বলছি। ভক্তের কাছে যাকিছু 
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ঘটে মঙ্গলের জন্যেই ঘটে এবং সে এই আলোতেই তা গ্রহণ করে। 
এ সমস্ত জিনিঘ আসে যোগীর সেগুলোকে জয় করবার জান্য। তা 
শা হলে ভন করবার আছে কি? তাদের কাছে বাধাবিপত্তি হল স্তযোগ, 
বিরুদ্ধশন্তিবা নিরুদ্ধ হলেও অন্যদৃষ্টিতে তারা দেখে সেগুলিকে । অর্থাৎ 
তানা কেনলই বিরুদ্ধে নয় । শেঘ পর্যন্ত সমস্ত শক্তিই হল ভগবানের, 
তারা তার কাঁছের সহায | বাধাবিপত্তি ক্ষষ্টি করে আমাদের শক্তির 
পরীল্ণ কবতে। 

এই বিনোবৰ ভগবানেবই স্থষ্টি। তোমায় পরাজয় পাঠিয়ে দেন 
যাতে পবে জরী হতে পার। এটা দরকার তোমার অহংএর দায়িত্ব 
গুন লোপ কনবাব ভন্যে। এক সময় আমার বোধ হত এই বিরুদ্ধ. 
শক্তিগুলো যেন সব দেবতা, সাধনায় আমার শক্তি পরীক্ষা করে দেখছে। 

ফলের জন্যে তুমি কাত করবে না, ভগবানের জন্যে করবে, 
যদিও ফল চাইবে না এমন নয়। অর্জন এই হেঁয়ালী বুঝতে ন! পেরে 
অভিযোগ করলেন, শ্রীকৃষ্ণ দ্ধযর্থবোধক কথা বলছেন। তিনি বলছেন 
ফলের জন্যে আকুল বা আসক্ত হবে না” কিন্ত পরে বললেন 'যুদ্ধ কর, 
জয়ী হও।' 


সল১৯8))১ 


আভ পূর্বের হোমিওপ্যাথ ভদ্রলোকটি বৈঠকে হাজির । 
শীঅরবিন্দকে প্রণাম করে তিনি নানা গল্প করছেন, প্রথমে হোমিও- 
প্যাথি, পরে কি করে তিনি নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরন্ত 
করলেন ইত্যাদি। তার মতে রোগীদের ওষুধের দামের কথা৷ 
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জানাতে নেই | হোমিওপ্যাথিক ওঘুধ যে রকম সস্তা, তার দাম ভানলে 
বোগীদের বিশ্বাস জন্মে না ইত্যাদি ইত্যাদি । ইত্যবসরে মা এলেন। 
ভদ্রলোক মাকে যেন একটা প্রশ করলেন । গ্রশটা আমান মনে নেই | 
তবে ভাবটা হল, মা ব৷ আব্ান্তিক গুরু যাঁরা, তারা শিঘ্যদের পরীক্ষায় 
ফেলেন কি না। 


মা: ওটা এখানে আমাদের রীতি নয়। ওটা হল শক্তিদের 
খেলা, অথব। বলতে পার বিরুদ্ধশক্তিদেব কাভ | তারা তোমার ক্ষমতা 
কি রকম পবীক্ষা করে দেখতে চায। তুমি যদি তাদেব আমল না৷ 
দিয়ে দৃঢ়চিত্ত খাক, তারা সবে পড়ে। 

এমনি ত মানুষের বাধাবিপদেব অন্ত নেই, আরও বাড়ান কেন? 
যদি বল যে আমর ইচ্ছা! করে এরকম পরীক্ষা করে থাকি, সেটা ভুল। 
আমরা তা কখনো করি না, কখনো না ! 


অতিথি শুনে খুপী ও নিশ্চিন্ত হলেন যেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি 
চলে গেলেন। মার আজ ধ্যানে যেতে ভয়ানক দেরী হচ্ছে দেখে 
আমি পুরাণীকে ইসাবা করলাম কথা চালাতে কিন্তু সে উল্টো৷ আমায় 
ইসার৷ করল ধৈয ধরতে । যেই মা চলে গেলেন__ 


পুরাণী: আশ্মেব স্বাবলম্বী (61758001500 হওরা অভিগ্রেত 
নয় কি? 

শ্শীঅরবিন্দ : স্বাবলম্বী? কি হিসাবে? 

পুরাণী : এই যেমন দৈনন্দিন খরচ ও প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা 
করা | যেমন নিজেদের কাপড় চোপড় তৈরী করা । বোম্বে থেকে 
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বিজি এসেছে । তার ইচ্ছে এখানে তাত বসাতে । এখন স্বাবলম্বী 
হবার উদ্দেশ্যে এসব করা উচিত কি না সেটাই প্রশ। 

শীঅরবিন্দ: অভিপ্রেত কি না সেটা প্রশ নয়, প্রশ হল সাধ্য 
(01800০891) কি না। তাতে বা কাপড় বোনায় কোন আপত্তি 
নেই। ( হঠাৎ নীরদের দিকে তাঁকিয়ে হেসে ) সূতো কাটা কি তাহলে 
প্রথমে নীরদকে দিয়েই সুর করবে ? 

নীরদ : আমি ত, স্যার, সারাক্ষণই সূতো কাটছি! ( হাস্য ) 

শীঅরবিন্দ: মন ত কত জল্পনা করনাই করে. তাৰ কিছু যে 
চেষ্টা করা যায় না এমন নয়। কিন্তু এখানে মন নয়, মা'র সম্বোধির 
আলোতেই ব্যবস্থা কর৷ হয়ে থাকে সব কিছু। 

নীরদ : দযালবাগে নাকি এজাতীয় জিনিষ বেশ প্রতিষ্টালাভ 
করেছে। 

শশীঅরবিন্দ : শুনেছি, কিন্ত তখন তোমার সমস্ত শক্তি সেদিকে 
ব্যয় করতে হয়, সেটাই হয়ে ওঠে মুখ্য । 

আমারও এক সময় ওই ধরনের মতলব ছিল। ম-কে তার কিছু 
'প্রেণ দিয়েছি । বাংলায় আমার 9০1 17610 অভিসন্ধিটা ত্যাগ 
করার পরে যেমন 115180 সেটা গ্রহণ করল, এটাও তেমনি চন্দন- 
নগরে কার্ধে পরিণত হল। কিন্তু তার জন্যে আমাদের আশ্বম উপযুক্ত 
জায়গা নয়। 

নীরদ : কি হিসাবে? 

শীঅরবিন্দ : প্রথমতঃ, তাঁতীরা তৎক্ষণাৎ নিজেদের মাঝে ঝগড়া 
বাধাবে। ( হেসে ) এই হল একটি হিসাব" যেজন্যে ওটা এখানে 
চলতে পারে না| বাইরে নিয়ম, শৃঙ্খলা, বাধ্যতামূলক আইন ইত্যাদি 


১৬৯ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


কত কি আছে এবং সকলকে উপরিওয়ালার হুকুম মেনে চলতে হয় | 
কিন্তু আনরা ত সেরকম বাইরের বাধ্যতী৷ চাই না, চাপাইনা । সাধকদের 
স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। 

আর, ৪-বরনের কাজ চালালে ও অন্যান্য ভয়ের কারণ আছে। 
সে দিকে নজর রাখতে হবে । যেমন একবার কলকারখানা চালু করলে 
সেই যাত্ত্রিক প্রবৃত্তির নেশা বেড়ে যায, পৰে এসে পড়ে নীচ ব্যবপাবৃদ্ধি 1 
দ্বিতীয় ভয় হল, নামডাক | সাধকদের মাঝে প্রবল আকাঙউক্ষা রয়েছে 
আশ্রমের ও সাবকদের খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি হোক । সেটা যাওয়া চাই । 

তারপব সত্যেন্দরকে বাজী হতে হবে সবাইকে হোমিওপ্যাথি 
ওঘুধ দিয়ে সুস্থ সবল করতে । 

আমর। যে এসব কাক্ত করতে চাই' না, তা নয়। আমাদের প্রচুর 
মতলব, ক্পনা আছে | কিন্ত গোড়াপত্তন না হলে এসবে হাত দেওয়া 
যাবে না। এখনই, ত দুতিনজন মিলেমিশে কাজ করতে পারে ন৷. 
বাগানে, খাবার ঘরে বা অন্যত্র । তাদের অহং তেতে ওঠে আর 
চায় স্বাধীন মন। 

কাজ হবে আধ্যাত্বিক ভাবের বশে (90100091), স্যষ্টি মানসে 
নয়। ভিতরের সব বাধা দূর হলে তবে কাজ আধ্যাস্তিক স্থষ্টির অঙগ- 
হিসাবে নেওয়া যেতে পারে । মনগড়া স্থাষ্টি নয়, মা'র সম্বোধির 
আলোতে যে সার্ট তাই। তবুও বাধা অসুবিধা থাকবে প্রচুর । 
কমীর অতাবে নয়, বরং শক্তিসামর্থ্যশালী লোক আমাদের যথেষ্ট আছে। 

এবার কথার মোড় ঘুরে গেল, হঠাৎ হাল্কা সুরের হাওয়া বইল। 
শ্রীঅরবিন্দ জিজ্ঞেস করলেন, “হোমিওপ্যাথিতে টাকের কোন ওষুধ 
আছে কি? নলিনীর ( আশ্ম সম্পাদক । তখন তিনি শ্বীঅরবিন্দের 
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বই পরিক্ষার করছিলেন ) টাক মাথা দেখে আমি ভাবছিলাম তার কোন 
প্রতিকার আছে কিনা ।' টাক সম্বন্ধে অনেক গল্প হল। 

এই প্রসঙ্গে এল র-এর কথা । শ্বীঅরবিন্দ বললেন ব-এর প্রাণশক্তি 
ছিল অপরিসীম । এতখানি যার প্রাণশক্তি সে কী যে কনতে পারত না 
জানি না। কিন্তু তেমনি ছিল শৃঙ্খলা ও সংযমেব অভাব | কতগুলো 
সুন্দর ইংরেজী কবিতাও সে লিখেছে । ডাক্তার হিসাবে ত পণ্ডি 
চেরীতে বেশ নাম করেছিল । যেই' আশ্মে ঢুকল, সহবের বাসিন্দারাও 
তার পিছু নিল। বোগীরা তার কড়া নিয়ম ও শাসন মানতে বাধ্য হত 
বলে বাইরে তার এত সুনাম হয়েছিল । 

এবাব ডাক্তার বেচারলাল হঠাৎ প্রশ করে বসলেন, "শান্তি ও 
নীরবতার মাঝে কি তফাৎ? 

শীঅরবিন্দ : ( আশ্চর্য হয়ে ) কি রকম? 

বেচারলাল : নীরবতার মাঝে শান্তিও থাকবে কি? কিম্বা শাস্তির 
মাঝে নীরবতা ? 

শবীঅরবিন্দ: নীরবত। যদি থাকে, শান্তি থাকবেই' , কিন্তুউল্টোটা 
বলা চলে না। শান্তি একবার পেলে অনেক কাজ করা যায়। 

নীরদ : তাতে নীরবতা নষ্ট হবার ভয নেই? কাজে অটুট 
থাকবে সেই নীরবতা ? 

শীঅরবিন্দ : কেন থাকবে না ? নীরবতা বলতে আমি ভিতরের 
নীরবতা বঝছি। সেই অবস্থায় যত ইচছা কাজ করতে পার । আমি 
তো আমার নীরবতার অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের বলেছি। তা 
এখনও আমার ভিতরে রয়েছে, কোন কাজে তার ব্যাঘাত হয়নি । 

বেচারলাল : নীরবতা সক্রিয় না নিক্ষ্িয়? 
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শীঅরবিন্দ : নীরবতা সক্রিষ নয়; নীরব অবস্থায় তুমি পুরোদমে 
কাজ করতে পার, এই যা । আবার কোন কাজ না করে বসেও থাকতে 
পার । যারা স্বভাবতঃ বেগপ্রুবণ (৫7081001০) ব। মননশীল তারা 
কাজ না করে"পারে না। মেয়েরাও বোধ হয় তাই। 

এখানে একবার কতকগুলো মারাঠি আমায় দেখতে আসে । তারা 
জিজ্ঞেস করল আমি কি করছি । বললাম, কিছুই না! একজন মন্তব্য 
করল কিছু না কর! মস্ত বড় ভিনিঘ। সত্যি কখা! 

নীরদ : সেই নীরবতা কি এক ধরনেব শুনাতা নর £ 

শীঅরবিন্দ: শুন্যতা বলতে কি বোঝ? এক ধরনের শূন্যতা 
আছে যা ভগবানের সান্নিধ্যে ভরাট ; সেটাকে শুন্যতা বলা অনুচিত। 
জার এক ধরনের শুন্যতা হল নিরপেক্ষ (০00৪1) । আবার তুমি 
যখন নিজেকে খালি করে ফেলেছ এবং কোনকিছু এসে তোমায় ভি 
করে দেবাব প্রতীক্ষায় থাক, সেটাও শুনাতা | 

নীরদ : সেই শূন্যতা ত ওফ মনে হবে। 

শীঅববিন্দ : কেন? সেটা বরং বেশ আরামপুদ মুক্তির অবস্থা ! 
নিরপেক্ষ নীরবতা বা শুন্যয কতকটা শুক হতেও পারে- সাধারণ 
মনের কাছে। 

নীরদ : আপনি বারীনকে তার এই' শুক শুন্য অবস্থায় বলেছিলেন 
যে এই অবস্থা সবাইর আসে এবং তা পার হয়ে যেতে হবে। 

শশিঅরবিন্দ : সবাইর আসে এমন কোন কথা নেই কিন্ত আসলে 
তা" পার হতে হবে। 30000 28556]-এর মত লোক 
ওই শুন্যতার কথা সহ্য করতে পারে না। ভিতরে গেলেই নাকি 
এই' শূন্যতার অনুভূতি পায়, আর তাড়াতাড়ি ফিরে আসে । বোকামি 
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নয় কি? কেননা এই শুন্যতা ত চমতকার জিনিঘ। সাহেবদের 
চিন্তা করা চাইই' আর চাই জীবনের বহিরাকর্ঘণ। তারা ভাবে যে 
চেতনাঁন ন্িকাশের জন্যে বাইরের সংস্পর্শ অত্যাবশ্যক | 

গত্যেন্্র: আমাদের পবিচিত এক ভদ্রলোক নিজেকে চুপ রাখার 
জন্যে ঠোট দুটি সেলাই করে দিতেন। গান্ধিজীর অনুরোধে তিনি 
সে অভ্যাস ছেড়ে দেন। 

শ্ীঅরবিন্দ : গীতার মতে ওটা আস্তরিক তপস্যা । 

নীরদ ' এই ধরনের তপস্যায় কোন লাভ হর? 

শ্বীঅরবিন্দ: কেন হবে না? কিন্তু কোন প্রকারের লাভ এবং 
কতখানি £ শারীরিক ও প্রাণিক (ে121) তপস্যা সে সব অংশের 
উপরই দেবে প্রভূত্ব কিন্ত এগুলো কতকটা নিগ্রহের সামিল । 

নীবদ : এসবের সঙ্গে ভাগবত উপলব্ধির কোন সম্বন্ধ আছে বলে 
ত মনে হয় না। 

শীঅরবিন্দ : ভাগবত উপলব্ধি বলতে কি বোঝ? 

নীরদ : অর্থাৎ শান্তি, আনন্দ, ভগাবনের সান্ধ্য ইত্যাদি__ 

শ্বীঅরবিন্দ : দুটো জিনিঘ আছে, ভাগবত উপলব্ধি (৫1516 
16811580011) অর্থাৎ আব্যাত্বিক উপলব্ধি । আর ভগবানকে উপলব্ধি 
15911590107. ০0 076 10)1%1716)। আত্মার প্রভাবে প্রাণ-প্রকৃতির 
উপর যে প্রভুত্ব আসে, সেটা হল ভাগবত উপলব্ধি । 

নীরদ : সেটা ত মনের প্রভাবেও সম্ভব? 

শ্বীঅরবিন্দ : সম্ভব বই কি! আর সেটাই' সুরুতে শ্েয় ও সাধারণ 
উপায় বলে মনে হয়। যেমন, হঠযোগ, হঠযোগের পর রাজযোগ । 
এগুলো হল ভগবানকে পাবার পথে এক একটা ধাপ। অবশ্য পথে 
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যত এগুবে তত নান। গলতি চোখে পড়বে । অমুক বোগাদের খুত 
খুত দেখিয়ে ল্বা লগ্বা চিঠি লিখত। ধোপীদেব খুত দেখতে নেই, 
কেনন। তাদের খুতই বড় জিনিষ নয় । যা কছু উপরের দিকে নিয়ে 
যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্তাকে সমৃদ্ধ করে তাই' মানুঘের উন্মতিপথে সঞ্চয় । 
কোন উত্বগতি অবহেলার বস্তু নয়। 

তোমার সেই বন্ধুটির কৃচ্ছাধনে কিছু লাভ হয়েছে কি? এ ধরনের 
সাধনায় আমার সায় না থাকলেও কিছু লাভ হলে ভালই । 

সত্যের : বোধ হয় হচেছ। ভদ্রলোক বানা জারগায় ঘুরে 
বেড়াত, কারও কাছে খাবার চাইত না। 

শীঅরবিন্দ: সে ত যোগীদের পুরোনো প্রথা ।  গটা একটা 
মস্ত নিয়ম, বাসনাদমনে খুব উপকারী : আমিও একসময় তা কবেছি, 
কারও কাছে কিছু চাইতাম ন। | দয়ানন্দ ঠাকরও নাকি ভবিঘ্যতের 
জন্যে সঞ্চয় করতেন না ; যখনই আশবমে খাবার দাবা কিছু আসত, 
সব কিছু তার। খরচ করে ফেলত, পরের দিন কি হবে সে ভাবন। ছিল 
না। 


| ১।৬৯ 


নীরদ: আশ্বমে একটি চলতি ধারণা যে কোন অন্থুখ হতে সেরে 
ওঠবার পর সাধনায় একটা উনৃতি দেখা যায়। সত্যি কি? 

শীঅরবিন্দ: তেমন কোন কথা নেই। তোমার সদিতে বুঝি 
তোমার সাধনার উনৃতি হবে? 

নীরদ : সরি তো আর রোগ নয়! 
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শ্শীঅরবিন্দ : যোগীদের মতে প্রত্যেক রোগের মূলে কোন না 
কোন মানসিক কারণ আছে, সেটা যদি বের করে তাকে সারান যায়, 
তাহলে উনৃতি সম্ভব । 

নীরদ : শিশুদের সম্বন্ধে কি বলবেন তাহলে? 

শ্ীঅরবিন্দ : কেন? তাদের কোন মনস্ততু নেই ? তুমি বলতে 
চাও যে এই পৃথিবীতে তারা আসে একেবারে সাদাপাতার জীবন নিয়ে, 
আর পরে সেগুলো লেখায় ভরে ওঠে ? মোটেই নয়, মনস্তত্বে ঠাসা 
তারা, প্রত্যেকে অন্যের থেকে আলাদা | 

শরীর হল আমাদের প্রকৃতির কর্মক্ষেত্র ; যদি গোপন মানসিক 
কারণটা ধরা যায়, সেটা অবশ্য মোটেই সোজা নয়, তাহলে কাজের অনেক 
সাহাম্য হয়। 

এখন হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে সামান্য কথার পর আলোচনা আরন্ত 
হল দীর্ধাযু বিঘয়ে। আমাদের মধ্যে কেউ একজন বলল যে, তিব্বতি 
বাব! অনেককাল বেঁচে ছিলেন। 

শবীতঅরপিন্দ : কিন্ত তা ত যোগের ফলে নয়, তিনি বলেছেন যে 
কোন ওঘুধের গুণে তার শনীন বদলায় এবং লম্বা আধু হয়| ব্রদ্মানন্দ 
ত বহু বন বাচেন, কারও মতে ২০০-১০০ বছর! তার সঠিক 
বয়স কেউ জানে না, তিনি কাউকে বলেনওনি। একবার যখন তার 
দন্তশুল হয়, সর্দার মজুমদার তার কাছে কিছু ওষুধ নিয়ে যান। 
বন্নানন্দ বলেন, “এই দাত ব্যথা ত আজকের নয়, সেই ভান গিরদি 
( পাণিপথের যুদ্ধ ) থেকে রয়েছে ।' এই' সূত্র থেকে তাঁর বয়সের 
আন্দাজ পাওয়া যায়। অদ্ভুত ছিল তার চোখ ! সাধারণতঃ চোখ 
দটো হয় বন্ধ, নয় আধ-খোল|। থাকত। যখন আমি দেখা করতে যাই, 


2৬, ১৪ 


শশিঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


ফিরে আসার সময় চোখদুটো পুরো খুলে আমার দিকে তাকান । মনে 
হল আমার ভিতরের সবটা! পরিক্ষার দেখে নিলেন। 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে বাংলার গভর্ণর 91: 120%/810 738197-এর 
কথা । আমার চোখের তিনি খুব প্রশস্তি দিয়েছেন। আলিপুরে 
আমাদের পরিদর্শন করে তিনি চারু দত্তকে বলেন, "অরবিন্দ ঘোঘের 
চোখ দেখেছ ?” 

“দেখেছি । কি বলতে চাও??? 

“ওগুলো পাগলের চোখ!” ( হাস্য ) 

চার দর্ত অনেক কষ্টে তাকে বোঝাতে চাইল যে আমি মোটেই 
পাগল নই' বরং কর্মযোগা ইত্যাদি । 

পুরা ণীঃ 71980195906 00081019-এর লেখক ট6%12501 
বলেছেন, আপনি কখনো হাসতেন না । 

শ্ীঅরবিন্দ : জানি। তীর সাথে আমার দুবার দেখা হয়। 
একবার বাংলায় স্থবোধ মল্লিকেব বাড়ীতে, তখন আমার গুরুতর অস্খ। 
আর একবার সুরাটে, যখন আমি 810৫0109115 0012:6161)06-এর 
সভাপতি । সভাপতি বলে সেবারেও হাসতে পারিনি । সুতরাং 
তিনি লিখলেন, [06 10210 190 176০] 12095,--যে লোক 
কখনো হাসেনা ! ( হাস্য ) 

নীরদ : 829থণ তো আপনাকে বিটিশ সামাজ্যের পয়লা 
নম্বরের শক্ত মনে করত। সরকার মহলে যখন আপনার উপর 
নিষেধাজ্ঞা জারির (9:19)০6) আলোচনা হয়, তখন তা রদ করার 
প্রস্তাবে সে ভয়ানক আপত্তি করে। 

এ্ীঅববিন্দ: কই, সেরকম নিষেধাজ্ঞা কিছু ছিল না ত। শেষবার 
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আমার নামে অভিযোগ হল কর্ম যোগিনে আমার দুটো সই কর চিঠি 
নিয়ে। কিন্ত সেগুলো বিদ্রোহমুলক নয় বলেই ত রায় দেওয়া হল। 
এই' নিষেধাজ্ঞা তাহলে উপকথা মাত্র । 

নীরদ : ভারতবর্ধে অন্তত: ওটাই' সাধারণের ধারণা | সবাই 
বলে আপনিই' বিদ্রোহআন্দোলনের নেতা | 

শ্বীঅরবিন্দ : ইংরাজদের ধারণা তাই | 0115 1/810800-কে 
জান ত? রাজপরিবারের সাথে তার বেশ বন্ধুত্ব। যখন এখান 
থেকে তিনি ফিরে যান, তখন তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে আমি 
নেহাৎ ভাল মান্ঘ, আমার আশ্রম অত্যন্ত মনোরম জায়গা, ইত্যাদি । 
কিন্তু তিনি টের পেলেন যে তাদের বিশ্বাস করান দূরে থাক, তীরাই ওঁকে 
পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখছেন । লর্ড মিন্টো ত বলেছেন অ, ঘোঘকে 
পিঘে না মারা পর্যস্ত বালিশে নিশ্চিন্তে তিনি মাথা রাখতে পারবেন 
না। তার ভয় যে আবার আমি বিদ্রোহ সুর করব। হত্যাও চলছিল 
তখন মাঝে মাঝে ; কিন্তু কোন নিঘেধাজ্ঞা ছিল না। বরং [1,010 
(081770107961] তার লোক মারফত যে একটি প্রস্তাব পাঠান, তাতে 
বলেন যে আমি যেন দাজিলিং গিয়ে থাকি। সেখানে তার সাথে 
দর্শন আলোচনায় আমাদের দিন কাটবে ভাল। আমি রাজী 
হলাম না। 

সরকারের ভয়ানক তাক লেগে গিয়েছিল। তারা ভাবতেই 
পারেননি যে ভারতবাসীরা এরকম বিদ্রোহ আন্দোলন করতে পারে । 

নীরদ : চারু দর্তও কি যোগ দিয়েছিলেন % 

শ্লীঅরবিন্দ : অবশ্য। সবাই সে খবর জানত, সেজন্য ইংরেজ- 
মহলে তাকে বলত, “রাজভক্তিহীন (৫1510581) জজ |” সাহসী, 
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তেজস্বী, শক্তিমান ও সাদাকথার িঞ্রাঠ) লোক ছিল সে। এই 
রকম লোকই আমাব পছন্দ। সে তার স্বদেশীভাব ইংরেজদের কাছে 
খোলাখুলিভাবে প্রকাশ কবত। 

নীরদ : ইংরেজরাও তাকে পছন্দ করত? 

শ্বীঅববিন্দ : হাঁ, তাবা এধবনেব লোক পছন্দ করে। 1), 90838 
বলে আর একজনকে আমি খুব চিনতাম । তিনি এখন 1501০ 3081এ 
কাজ করছেন। এরকম বুদ্ধিমান লোক আমি খুব কম দেখেছি। 
স্বাধীন মন তাব। জাতে দেশী খুষ্টান কিন্ত খুষ্টানত্ব কিছুই নেই। 

নীরদ : [82859ঘাই ত নাকি বিদ্রোভ দমনের মূল কারণ । 
কিছুদিন আগে সে 781650116এ কোনমতে প্রাণে বেঁচে যায়। 

শ্বীঅরবিন্দ : হাঁ। আশ্চর্য যে, সবচেষে সেরা বদমায়েস যারা, 
তারাই এ রকম রক্ষা পায়। 

নীরদ : চার দত্ত তাব 'পুরাণো কথা'য় দুটো ঘটনা উল্লেখ 
করেন। আপনি নাকি তাস খেলতে ও গুলি ছুড়তে জানতেন না অথচ 
এতে আপনাকে যখন যোগ দিতে ডাকা হল, দূটোতেই আপনি তাদের 
অবাক করে দিলেন। 

শ্বীঅরবিন্দ: তাস খেলতে জানতাম না ঠিকই, 31105 আবার 
শক্ত খেলা । আমি জিততাম বলে সে মনে করত যে আমি সকলের 
তাসগুলি দেখতে পেষেছি । আর গুলি ছোড়া ত তেমন শক্ত কিছু নয়, 
ছোট ছোট পাখী শিকার করতে পারতাম সহজে 1.,,,., 

নীরদ: তিনি ফিরে যেতে পারবেন না ভয়ে এখানে আসতে চান না 

শ্বীঅরবিন্দ : শেঘ যাত্রা? 

নীরদ : তিনি আপনার বিশেষ বন্ধু ছিলেন? 
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শ্ীঅরবিন্দ : হী 1,,,3০০০1১0:0?ি (আমার কলেজবন্ধু, আমরা 
70095 একত্রে পাশ করি ) কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন ন৷ 
আমি বিদ্রোহী হতে পারি। আর একজন ঘনিষ্ঠ ইংরেজ বন্ধু 260০] 
বিচারের সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে । আমাদের তখন 
খাচায় বন্দী করে রাখা হয় জজসাহেবকে গুলি করে মারব ভয়ে। 
রেল্গুন কি সিঙ্গাপুরে তিনি ছিলেন ব্যারিষ্টার । আমায় এই খাঁচায় 
দেখে তার খুব কষ্ট হয় কিন্ত বের করে আনবার কোন উপায় খুঁজে 
পান না| ইংরেজীতে 17652176161: ছন্দের সঙ্কেত তার কাছেই আমি 
পাই। তার ধারণায় যেটি ইংরেজীতে [ন6%2177606 ছন্দে লেখা 
উৎকৃষ্ট লাইন সেটি তিনি আমায় আবৃত্তি করে শোনান। তাতেই ছন্দের 
দোলটি পেয়ে গেলাম । ইংরেজীতে সত্যিকারের ভাল [76য:870016 
নেই, বড় বড় সমালোচকেরা একবাক্যে রায় দিয়েছেন ইংরাজীতে 
[76591715067 চলবে না। 1/90006৬ £170010 এবং তার বন্ধুরা 
চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু সফল হননি। 

নীরদ: ইয়েটস্ লেখেননি ? 

শীঅরবিন্দ: কই? আমি ত জানি না! তুমি বোধ হয় 
£১165215010106-এর কথা ভাবছ। 

নীরদ : হাঁ, হা, তাই! 

শ্বীঅরবিন্দ : ওটা অন্য জিনিস | অনেকেই তা লিখেছে । এটা 
হল 108০1] [7928107505 যাতে 17010 ও 151 তাদের 
মহাকাব্য লিখেছেন। চমৎকার এর দোলা । মহাকাব্যের উপযুক্ত 
বটে। এখানেই স্বর করি লিখতে, অমল ও আজব পড়ে বলল যে 
ছন্দ ঠিকই হয়েছে । দুটো লাইন মনে পড়ছে : 
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নীরদ : আপনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন কখন? 

শ্বীঅরবিন্দ : যখন আমরা তিন ভাই 17/2101)65107-এ | 
[08 5810110 7/408217০-এর জন্যে প্রথম কবিতা লিখি---হুবহু 
অনুকরণ, কার মনে নেই। তারপর লগ্ডনে নিয়মিত লিখতে থাকি, 
তার কিছু 90285 00 17510118তে ছাপান হয়েছে। 

নীরদ : ছন্দ কোথায় শিখলেন? স্কুলে? 

শ্বীঅরবিন্দ : না, না। স্কূলে ত ছন্দ শেখায় না। কবিত৷ 
জোরে জোরে পড়তাম, আর ধ্বনি শুনে লিখতাম । অবশ্য অমুকের 
মত আমি ছন্দবিদ (:9509015) নই'। 

নীরদ : মনোমোহন কি তখন কবি তকমা পেয়ে গেছেন? 

শ্বীঅরবিন্দ : হী | 13105012১ 701711105১ 00105 ও সে---ওরা 
চারজন। অবশ্য পরে সে তেমন বড় কিছু হতে পারেনি । বন্ধুদের 
সঙ্গে মিলে একটা কবিতার বইও বের করে, তার বেশ নামও হয়েছে । 
আমার ভাইই যে কবিতা লিখতে প্রেরণা দেয় এতে সন্দেহ নেই। 

নীরদ : 09০৪: ভ/1146 তার বন্ধু? 

শীঅরবিন্দ : হাঁ। প্রত্যেকদিন বিকেলে তার সাথে দেখা করতে 
যেত আর ড7116 তার ভ/110151) ঢঙে বলত, “সন্ধ্যার পিঙ্গল বেশে 
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এই যে ভারতীয় যুবঝা-চিতাবাঘ !”* ড্716 লেখায় যেমনি চমৎকার, 
আলাপেও তেমনি । একবাব তার কয়েক বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে 
আসে এবং জিজ্ঞেস করে সকালবেলাটি সে কি করে কাটাল। সে বলল 
'সে চিড়িয়াখানা দেখতে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চিডিয়াখানার পশুদের এক 
মনোরম বর্ণনা দেয়! তার স্ত্রী কোণায় বসে তার কথা শুনছিল, 
সে আস্তে আস্তে বলল, “দেখ, কি করে এসমস্ত মিথ্যে কথা বললে? 
সারা সকাল ত তুমি আমার সঙ্গে কাটালে।” 

“প্রিযে, মাঝে মাঝে কল্পনাব ঘুড়ি না ওড়ালে চলবে কেন?” 
বলল সে। ( হাস্য ) 

তখন আমিও ভ্711০-এর কমা-র (0000109) গল্পটি বললাম, কি 
কবে ভদ্রলোক প্রায ঘন্টাখানেক ধরে কমাকে বদলাচ্ছেন সেমিকোলনে, 
আবার কমায়, তারপর আবার দড়িতে । এমনি করে শেষ পযস্ত 
তিন কমাই' বজায় রাখলেন, শ্রীঅরবিন্দ গল্পটি খুব উপভোগ করে 
বললেন, “হী, ঠিক ড/114০-এর মার্কা বটে ।” 

এবার পুবাণী মহাকাব্য সম্বন্ধে কথা তুলল । বলল যে গুজরাটে 
বহু পৰীক্ষা চলেছে যহাকাব্যের ভাঘা কি রকম হবে তা নিয়ে। সে 
দুঃখ করল যে কোন ভারতীয় ভাঘায় সত্যিকারের এপিক নেই'। 

শীঅরবিন্দ কেন? মধুসূদন? তিনি ভাল এপিক লিখেছেন ! 
তার কাব্যের গতি, ছন্দ ও রূপ চমৎকার, কেবল অভাব হল বিঘয়বস্তর | 
আশ্চর্য যে তিনি মহাকাব্য লিখতে পারলেন, কারণ বাঙালীর এপিক- 
মন নেই। বাংলা রামায়ণ মহাভারত বিশেষ কিছু নয়। তবে 


গু /৯ 50002 1000390 78100106120 556128706 ৮:০জা, 
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মধুসূদন [70106 1511 খুব পড়েছেন কি না, সেজন্যে এই গুণ 
পেয়েছেন | 

নীরদ : এপিক-মন কি রকম ? 

শীঅরবিন্দ : অর্থাৎ উ*চু, বিশাল, বৃহৎ ও শক্তিমান বলতে পার । 
কিন্তু বাঙালীমন হল স্তুক্মার ও স্ুঘম ললিত বাংল! চিত্রের সাথে 
পহনব ভাঙ্কর্যের এপিক মূতির তুলনা করে দেখ। একই কারণে 
ফরাসিরাও এপিক লিখতে পারেনি । তাদের ভাঘাও অতিরিক্ত স্বচ্ছ, 
নিয়মাধীন ও স্থুললিত। ওতে এপিক লেখা চলে না। 

নীরদ : মধূস্দনের কাব্যে বিঘয়বস্তর গৌরব নেই কেন বলছেন ? 

শ্বীঅরবিন্দ : বিঘধয়গৌববের জন্যে চাই উন্ৃতি ও মহৎ মন, মহৎ 
চিন্তার প্রতি সংবেদন-ক্ষমতা, উদার ও বিশাল হৃদয় । জানই ত 
মধুসূদনের এসব গুণ দেখা যায়নি । ( হেসে বললেন ) 

নীরদ ! তবুও স্রেফ প্রতিভাবলে রাবণের প্রতি আমাদের সহানু- 
ভূতির উদ্রেক করেছেন, রামেব জন্যে নয় । এটা কম কথা ? 

শীঅরবিন্দ : কিন্ত বাল্মীকির দারুণ রাবণচরিত্র অথবা মিল্টনের 
শয়তান চরিত্রের সাথে পাশাপাশি তুলনা কর, মধ্সুদনের বাবণের 
চরিত্রকে মনে হথঝে না৷ কত তুচছ ? আর রামকে কী রকম ছোট করেছেন 
তিনি। ( পুরাণীর দিকে তাকিয়ে ) মহারাষ্ট্রের কোন এপিক নেই? 

পুরাণী : জানি না, 10:09 বলে একজনের নাম শুনেছি । 

শ্বীঅরবিন্দ: শ্বীধর বলে কেউ চেষ্টা করেছেন শুনেছি । জ্ঞানদেব 
নাকি চমৎকার কিছু লিখেছেন, কিন্তু বেচারা মাত্র একুশ বছরে 
মারা যান। তিনি ত জ্ঞানেশুরী গীতা লেখেন ১৫ বছর বয়সে । 

পূরাণী : তুলসীদাসের মানস নাকি হিন্দীতে বেশ নামকরা এপিক। 
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শ্বীঅরবিন্দ : দক্ষিণীদের মতে কাম্বানের এপিক খুব উ“চুস্তরের ! 
(নীরদের দিকে তাকিয়ে ) নিশিকান্তও শুনছি এপিক লি তে চায়। 

নীরদ : পারবে না? তার ত উপযোগী ক্ষমতা বযেছে। 

শ্ীঅরবিন্দ : অসন্তব নয়। 

নীরদ : তার দূইই আছে, যেমনি তেজ তেমনি লালিত্য। 

শ্ীঅরবিন্দ : হী, কিন্ত তার লিরিকই হল চমৎকার । 

নীরদ : ইকবালের কবিতা পড়েছেন? কারও মতে রবীন্দ্রনাথ 
থেকেও ইকবাল নাকি বড। 

শীঅরবিন্দ: জানি না; আমি তার কবিতা অনুবাদে মাত্র 
পড়েছি; তাতে মনে হয় না বস্তু-সম্পদে রবীন্দ্রনাথের চাইতে বেশি 
মৌলিক বলে। 

পুরাণী : বর্তমান অবস্থায় এপিক লেখা সম্ভব কি? কেউ কেউ 
বলে এপিক বিষয়ের অভাব নেই কিন্ত এপিক কবিরই অভাব। 

শীঅরবিন্দ : কি জানি! বহু শতাব্দী পরে নাকি এপিক কবি 
আসে। এপিক কবি তে। গোণা যায়। আর বিষয়ের কথা যদি বল, 
নেপোলিয়ানের জীবনের চাইতে বড় বিঘয় কি হতে পারে? কিন্তু 
সংস্কৃতে দেখ কত এপিক কবি রয়েছে! ভাঘাটাই যে এপিক ! বাল্মীকি, 
ব্যাস, এমন কি ক্লাসিকাল কবি কালিদাস, ভারবী ইত্যাদি সবাই এপিক 
শীর্ধে উঠেছেন । 

নীরর্দ: আপনার এপিক সাবিত্রী” মহাভারতের গল্পের মত ? 

শীঅরবিন্দ : না| আমি শুধু সূত্রটা সেখান থেকে নিয়েছি। 
আমার কাব্য হল প্রতীকী । আমার বিশ্বাস মহাভারতের গল্পও মুলে 
প্রতীকী ছিল, পরে দাম্পত্য প্রেমের নিদর্শন করা হয়েছে ঞ্তাকে & 
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আমার কাব্যে সত্যবান হল আত্মার প্রতীক, মৃত্যুর আধার রাজ্যে 
সে নেমে এসেছে । আর সাবিত্রী হল দিব্য আলো ও জ্ঞানের ঈশ্বরী, 
নেমে এসেছে মৃত্যুর কবল থেকে সত্যবানকে উদ্ধার করবার জন্যে। 
অশ্বপতি হল তপংশক্তির প্রভু । দ্যুমৎসেন হল প্রোভ্জল 
অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক । এই কাব্যে বাইরের ঘটনা কিন্তু খুবই কম, 
সব ঘটন! ঘটছে ভেতরে, অন্তরে । আরম্ভ হয়েছে প্রথম উঘায়। 
যখন সাবিত্রীর ঘুম ভাঙল, তার নিয়তির দিনে, সেদিন সত্যবানের 
মৃত্যুদিন। আদ্যাশক্তি সাবিত্রীকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তীর 
পরম দান হিসাবে । অশ্বপতি হল যোগী, পৃথিবীকে অজ্ঞান থেকে 
উদ্ধার করা তার সাধনার উদ্দেশ্য । 

নীরদ; কতদূর এগিয়েছে আপনার লেখা ? প্রথম খসড়া কি 
শেঘ হয়েছে? 

শীঅরবিন্দ : হা, কিন্ত সংশোধন বাকী। তোমায় ত বলেছি 
যে ১২ বার সংশোধনের পর মাত্র প্রথম বই শেঘ করেছি । 

নীরদ : ছন্দটা কি রকম? 

শ্বীঅরবিন্দ : 51715919816-এর অমিব্রাক্ষর কাটিয়ে 72 
10./৩-র দিকেই আমি ঝুঁকেছি। প্রত্যেক লাইন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং 
প্রত্যেক বাক্য বড় জোর ৫1৬ লাইনে শেঘ। কিন্তু মিল্টনের মত 
প্রবহমান নয়। ' মাঝখানে কোন যতিও নেই। 9109155081৩ 
ব। মিল্টনের অনুরূপ নয়। এদের পরে অমিত্রাক্ষর ছন্দ তেমন 
উচচাঙ্গের হয়নি । এদের ্টাইলে লিখতে €গেলে মিল্টনের নকল ছাড়া 
উপায় নেই কিন্তু মিল্টন শুধু একটিই । ৮০৪5 কতগুলি আখ্যায়িকা- 
মূলক কবিতা লিখেছেন 09100 বিধয় নিয়ে, [:52050-এর 
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ছাঁচ অবলম্বনে । একটির বিঘয় হল যেন রাজা, রাণী ও তার দিব্য 
পেমিক--ঠিক মনে নেই । কিন্তু তীর হাতে ছাচটা ঢের বেশি সুন্দর 
হয়েছে, "1607755070-এব ক্ষমতায় তা ক্লাত কিন! সন্দেহ। 


৪81১1৩৯ 


শ্ীঅরবিন্দ আজ নিজেই কথা স্থুক করলেন । প্রথমে সত্যেন্্রকে 
সেই বায়ুরোগী সাধকটির খবর জিজ্ঞেন করলেন। পরে আমাদের 
বিশেষ পরিচিত এক কবি সাধক-বন্ধু অ-এর অস্গুখের খবর দিয়ে বললেন 
যে সে নাকি বন্ধেতে 06০৯1 প্রতিযোগিতা দেখতে যায়। খেলা 
দেখতে দেখতে এমন মত্ত হয়ে ওঠে যে তাব হৃদবোগের কম্পন বুদ্ধি 
পায়; প্রায় মূর্ভার অবস্থা, কোন মতে বাড়ী ফিরে আসে। এখন 
লিখছে যে আবাব দেখতে গেলে এরকম উত্তেজিত হবে না 
কিছুতেই । 

মূর্ার প্রসঙ্গে আমি আশ্রমে কতগুলো সাধকের মুঙ্ছা৷ যাওয়ার 
কথা উল্লেখ কবলাম ; সামান্য আউুলকাটা ৫255$ করতে গিয়ে দেখি 
তারা খাবি খাচ্ছে! এমন কি ড'ও। 

শ্বীঅরবিন্দ : ড'ও? 

নীরদ : হাঁ, ভদ্রলোক খুব বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এলেন, যেই 
ব্যাণ্ডেজটা খুলেছি, ব্যস, ধর ধর। অস্তুত! 

শ্বীঅরবিন্দ : হয়ত তাদের যৌগিক দশায় পেয়েছিল (9০ 
€590)১ অথবা অবচেতনারই প্রতিক্রিয়া, নয়ত নিবিক্প সমাধিতে 
€পৌ'ছবার চেষ্টা । সে অবস্থায় নাকি জলস্ত লোহার দাগও টের,পাওয়। 
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যায় না। একজন যোগীকে এভাবে পরীক্ষা করা হয়, আমার মনে 
আছে, তার কাছ থেকে যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না, সবাই ভাবল 
সে নিবিকল্প সমাধি লাভ করেছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস কোন গতীর 
সমাধিতেও (৪০০) এইদপ বাহ্যজ্ঞান লোপ সম্ভব । 

নীরদ : হিপনটিজমও ত মানুঘকে অবশ করতে পারে, গায়ে 
সূচ ফোটালেও লাগে না। 

শীঅববিন্দ : ঠিকই। আমি এই রকম এক হিপনটিক কেস 
জানি। আদেশ মত তাব হাতটি সে উপরে তুলল, আর চার পাচজন 
লোকও সে হাত নামাতে পারল না । 

নীবদ : তার কোন ব্যাখা আছে? 

শীঅববিন্দ: এসব হল অতিপ্রাকৃত ব্যাপাব, সাধাবণ জগতে 
আইন কানুন দিযে তার ব্যাখ্যা চলে না। 

হিপনটিজমেব প্রভাবে চিনি নাকি তেতো লাগে। তা যদি হয়, 
প্রশব হল, চিনিটাই কি বিস্বাদ হয়, না মানুঘেব অনুভূতি বদলে যায়? 
অর্থাৎ কোন দ্রব্যের গুণ নির্ভর করে দ্রব্যের উপব না দ্রষ্টাব মনের 
উপর (৪৮)০০) 2 সৌন্দর্যের কথাই ধব না কেন। যখন কাউকে 
সুন্দর বলা হয, সে কি পাত্রটি সুন্দৰ বলে, না দ্র্টা মন বা 59)০০৮ 
এর তাই মনে হচ্ছে বলে? অর্থাৎ জিনিঘটা কি সম্পূর্ণ মানসিক 
(900)০00%০)১ বস্তনিবপেক্ষ ? 

নীরদ : সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলা যায় ভিন রচিহি লোকা2। আমার 
চোখে যা সুন্দর, অন্যের তা না হতে পারে কিন্ত চিনি ত সবারই মুখে 
মিষ্টি, সাধারণ অবস্থায় অবশ্য । এটা যখন মানুঘের সার্বজনীন প্রতি- 
ক্রিয়া, তখন বলব না যে জিনিঘের মাঝেই গুণটি রয়েছে? 
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শীঅরবিন্দ : কিন্ত এই প্রতিক্রিয়া কি শুধু মন্ঘ্যসমাজে আবদ্ধ ? 
সত্যেন্্র: আপনার কি সিদ্ধান্ত, স্যার ? 
শ্বীঅববিন্দ : জানি না। 


এই সময় মা এলেন ও জিজ্ঞেস করলেন, “আজ তোমাদের কি 
নিয়ে কথা চলছে ??? 

সত্যোন্্র মাকে সব বৃত্তান্ত শোনাল এবং বলল, “শ্বীঅরবিন্দ কোন 
মত দিচ্ছেন না। আপনার কি মতি, মা?” 


মা: আমার হিপনটিজমে কোন আস্থা নেই। আমি প্রচ্র 
কেম দেখেছি । এসব হল নানা শক্তির খেলা । শক্তিগুলো পিছনে 
অদশ্য থাকে আর আধারগুলো৷ তাদের হাতে নিজেদের সঁপে দেয়, 
তখন শক্তিগুলো৷ তাদের খেলায় । 

আসলে হিপনটিজমটা কি? একজনের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অন্যের 
ইচছাশক্তিকে বশীভূত করা নয় কি? বহিনিক্ষমণের (€ ৪2০20 
1158010]. ) একটা ঘটনা আমার জানা আছে। প্রযোজক (00918001) 
সল্লোহিত ব্যক্তির প্রাণসত্তাকে ডে108] 69108) বাহিরে নিয়ে এসে 
প্রায় স্থল শারীরিক রূপ দিল। অন্যদিকে, আর এক ব্যক্তির প্রাণ- 
সত্তাকে তার খালি জায়গায় ঢুকিয়ে দিল। এ সমস্ত ক্রিয়া ভয়ানক 
বিপজজনক | চারধারে এত শক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে যে তার! স্বচছন্দে 
শরীর দখল করে বসতে পারে, তাতে মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়। কোন 
নিপুণ শিক্ষকের অধীনে ছাড়া এসব ক্রিয়া চেষ্টা করা ঠিক নয়। 

কিছুক্ষণ পরে মা চলে গেলেন। তখন শ্বীঅরবিন্দ বলে চললেন, 
যখন সৃক্ষ্মশরীর বাইরে চলে যায়, স্ুল শরীরের সাথে সামান্য সুতার 
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সাহায্যে যেন তার যোগাযোগ থাকে । সেই সূতা যদি কোনমতে 
কেটে যায়, তাহলে মৃত্যু । 

নীরদ : শুনেছি £180ঞতে মারও এ রকম দুর্ঘটনা! হয়েছিল ? 

শীঅরবিন্দ : (আশ্চর্য হয়ে) কি করে জানলে? মা গিয়েছিলেন 
1)600-র কাছে । £18০0গঞতে | তিনি মস্ত ০০০1015| তীর স্ত্রী 
তার চাইতেও পণ্ডিত। সেখান থেকে মা সৃক্ষ্শবীরে যান প্যারিসে 
তার বন্ধুদের কাছে এবং পেনসিল দিয়ে তাদের সামনে কাগজের উপর 
কি কি লেখেন। কাগজটা সেদিন পর্যস্ত এখানে ছিল। 

তারপরে কথা সুরু হল নানা অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে। 
শীঅরবিন্দ বললেন যে বিজয় গোস্বামীর একটি জীবনী অলৌকিক 
ঘটনায় ভাতি। এর পরে চলল পাগল হরনাথের অলৌকিক ঘটনার 
কথা, বিশেঘ করে তার মৃত্যুব পর। 

সত্যের: একবার কাশ্মীর থেকে ফিরবার পথে তার গুরুতর 
অসুখ হয় এবং তিনি দূতিন ঘন্টা ধরে অজ্ঞান থাকেন । জ্ঞান যখন 
ফিরে এল, দেখা গেল তার শরীর সোনাব রঙ হয়ে গেছে। এটা 
সম্ভব কি, স্যার ? 

শবীঅরবিন্দ: সম্ভব | যদি অজ্ঞান হয়ে থাকে, তাহলে সে অবস্থায় 
কিছু অবশ্য নেমে এসেছে । আমি একটি কেস জানি যেখানে লোকটি 
লম্বা হয়ে যায়। 

সত্যেন্্র : আপনার রঙও নাকি বদলায় ? 

শীঅরবিন্দ : ( কিছুক্ষণ চপ করে থেকে ) হ বলত যে সেটা 
ছাঁয়ায় থাকার জন্যে। কিন্তু যোৌগীর কেন, সাধারণ মানুঘেরও ত রঙ 
বদলায়। আমি বিলেতে হেশ বলে একজন বাঙালীকে জানতাম ; 


১৫৮ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তী৷ 


রঙ কালো, নিমু মধ্যবিত্ত ধরের ছেলে । কয়েকবছর পরে যখন সে 
ইউরোপ থেকে ফিরে আসে, দেখে মনে হল সে যেন সাহেব । 
বরোদায় সে আমার সাথে দেখা করতে আসে ; আমি ত চিনতেই 
পারিনি। সে বলল, “বাঃরে, তুমি আমায় চিনতে পাচ্ছ না? 
আমি হেশ!” 

আমি যখন প্রাণায়াম করতার্ম, নিশ্বাস যেন মাথার ভেতর জমাট 
হত। চামড়া হল মত্যণ ও ফরসা | বাড়ীর মেয়েদের চোখে পড়ে 
প্রথম, তাদের এ সব বিঘয়ে নজর খুব তীক্ষ কিনা । এই' সময় আমার 
ওজনও বাড়তে থাকে, আগে ছিলাম ছিপছিপে । তারপর আমার 
লালাতে কিছু একটা অদ্ভুত দ্রব্যের আস্বাদ পেতাম । বোধ হয় এটাই 
রঙ বদলাবার হেতু । এক ধরনের অমুত নাকি মস্তিক থেকে ঝরতে 
থাকে যার ফলে অমরত্ব লাভ করা যায়। 

একবার দর্শনের সময় এক আমেরিকান আমায় খুব তীক্ষদৃষ্টিতে 
পরখ করে যেন দেখতে লাগল । সে নাকি দর্শনে আলো দেখতে পায় 
আমার চারপাশে । সেটা প্রাকৃতিক আলো কি না তাই পরখ করা 
তার উদ্দেশ্য । দেখন্‌ যে না, তা নয়: তখন ভাবল আমি একজন 
মহাত্বা বটে! 

পুরাণী : এক সাধুর কথা আমি জানি। সে কতবার তার জিব 
কেটেই চলল ওই অমৃতরস পাবার আশায় । পরিণামে লোকটি পাগল 
হয়ে গেল। 

শরীঅরবিন্দ : ওঃ, ওটা ত খেচরী মূদ্রা । সে বোধহয় ভুল রসটা 
পেয়ে থাকবে। এই দলের একটির পাল্লায় পড়ে বারীন। সে তাকে 
কত যে প্রতিশ্্তি দিল, প্রলোভন দেখাল, তার জিব কাটবার জন্যে | 


১৫৯ 


শ্ীঅববিদেব সঙ্গে কথাবার্তী। 


বাঁবীন কখে বলল, “কিছুতেই না ।”" তাবপব চলল প্রচুব কাকৃতি মিনতি ! 
তাতেও যখন বাবীন টলল না, ী তাবা শ্েঘ ঢেলে বললে, “বেটা 
ভীক বাঙালী 1” সেও উত্তবে বলল, “বাঙালী হই' কি অবাঙালীই' হই, 
কিছুতেই আমি কাটছি না, বাবা ৷ ( হাস্য ) 

এখন কখা আবাব তি্বতী 0০০0101577-এ ফিবে এল, সাহেববা 
কি কবে এত সহজে বিশ্বাস কবে এ সব, অথচ আধ্যাত্তবিকতায তাদেব 
যত সন্দেহ! 

শীঅববিন্দ এই সাহেববা হয সবই বিশ্বাস কববে, না হয় 
কিছুই নব। তাদেব বল বে তিক্বতে ও ৮ ৮ এমন অনেক যোগী 
আছে যাদেব বযস ২০০০ বছব, মহাত্বাবও অভাব নেই, তাবা ছুটবে 
দেখতে । কে একজন অদ্ুত যৌগ্রিক নভেল লিখেছে নাকি, শুনেছ 
বোধ হয, তিব্বত আব তাব 9০০01057) নিযে | একটা পড়ে দেখেছি, 
যোগেব চিহ্ৃও নেই। 

নীবদ আমি দুটো পড়েছি, লেখিকা 4 8৩০, 

শ্বীঅববিন্দা ওঃ, মহিলা ? 

নীবদ. হা জাপান সম্বন্ধে একটি লিখেছে, জাপানী যুযুৎসু নাকি 
মিটিক শক্তিৰ প্রতীক এবং তাবই এক ধবনেব প্রকাশ । 

শ্বীঅববিন্দা আমাব ত ধাবণা যে জাপানী বর্ম_-790 
[য30015157॥ হল তাব আধ্যান্ত্িকতাব কেন্দ্রশক্তি। সেখানে গুকবা 
শিঘ্যদেব কি ভাবে পবীক্ষা কবে জান? প্রথমে দেখে গুকব ঘুঘি সহ্য 
কববাব কাব কতখানি ক্ষমতা আছে। ( হেসে ) এখানে সে পবীক্ষা 
বোধ হয শিষ্যদেব বিশেষ মন£পুৃতি হবে না । 

নীবদ আপনি কোন গল্প লেখেননি? 


১৬০ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


শ্ীঅরবিন্দ: লিখে থাকব হয়ত কিন্তু সব হারিয়ে গেছে। 
যখন আমাদের ঘর খানাতন্লাপী করবার গুজব ওঠে, আমার ট্রাঙ্কটি 
ডেভিডের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিছু কাল পরে যখন নিয়ে 
আস! হল, দেখা গেল যে সব গল্পগুলি সাদা উইপোকার আহারভুক্ত 
হয়েছে । ভবিঘ্যতে নামজাদা গল্পলেখক হবার আশাও মাটি হল। 

(হাস্য ) 

কিন্ত আপশোঘের বিষয় এই যে সাথে সাথে দুটো কবিতার অনু- 
বাদও নষ্ট হল। একটা মেঘদতের অনুবাদ । খুব ভাল হয়েছিল 
অনুবাদটা | 

নীরদ : আহা ! 

শীঅরবিন্দ : কিন্তু গল্পগুলো তেমন কিছু হয়নি, একটি ছাড়া | 
এটির দুটো পাতা এখনও বযেছে কি না, তাই বলছি। অবশ্য গল্প- 
গুলে। সবই ০9০০৮] ]0195 1২0170815-এর নাম শুনেছ? সে 
একাধারে ডাক্তার, ওুপন্যাসিক, নাটকলেখক ও ০০০10151. তার 
সম্বন্ধে মার খুব উচচ ধারণা | সে মাকি বাইবের ঘটন। বা পরিবেশ 
বর্ণনা না কবে ভিতর খেকে তাদের দেখে এবং সেই %15100-এর 
রূপ দেয়। ইংবাজীতে তাকে বল! হয় [00181010015 অর্থাৎ সর্বভূতে 
একটিমাত্র আফ্মায় বিশ্বাসী | 

একটি নভেলে সে দেখাচ্ছে একটি স্ত্রীলোক সৃক্ষ্মশরীরে তার স্বামীর 
সাথে সাক্ষাৎ করছে এক জাহাজে | স্ত্রী এসে সামনের চেয়ারে বসল । 
যেই স্বামী দেখল যে চেয়ারে দস্তর মত তার বঙদগাব ছাপ পড়েছে, সে ভয়ানক 
ভয় পেল। ভাবল যে এগুলি ভগবানের আইনবিরুদ্ধ কাজ, তার অভ্যাস 
করা উচিত নয়। 
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শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


এই হল পাশ্চাত্য মনের ধারা, তারা বেশি দূর এগুতে 
পারে না। 


৫।১।৩৯ 


পুরাণী আজ খবর দিল যে পণ্তিচেরীর এক নাম করা শ্রমিক নেতাকে 
গ্রেপার করা হয়েছে । শীীঅববিন্দ শুনে খুব আশ্চর্য হলেন। 
পুরাণী বলল যে অতি অল্প বযসেই লোকটি নেতা হয়ে উঠেছে। 
তখন সত্যেন্দ্র স্রযোগ পেয়ে শ্বীঅরবিন্দকে জিজ্ঞেস করল, “আপনি 
যখন জাতীয় আন্দোলন সুরু কবলেন, তখন আপনাব বয়স কত, স্যার ?” 


শীঅরবিন্দ : ৩৩ বছর, যদিও তাৰ বছ আগে আমরা স্বদেশী 
কাজ আরন্ত কবেছি। 

সত্যেক্র : আপনার নির্বাণের উপলব্ধি হতেই কি যোগ আরন্ত 
হল? 

শীঅরবিন্দ: তাই; ১৯০৫ সালে বোধ হয। কিন্তু তাৰ আগে 
আমার অন্যান্য অভিজ্ঞতা হযেছে । বোম্বেতে নামামাত্র এক বিরাট 
স্তবৃতা (০৪170) অনুভব করি। পরে হল আত্মার, পুরুষের অভিজ্ঞতা | 
মনে রেখো যে তখন আমি যোগ সব্ন্ধে কিছুই জানতাম না। শুধু 
তাই নয়, আবাব ছিলাম এক ধরনের সন্দেহবাদী (851050০)। 
অসীমের দটো অনুভূতি হয়, একটা পুণায়, পার্বতী পাহাড়ে ; অন্যটি 
কাশ্মীরে শক্ষরাচার্য পাহাড়ে । বিরাট ভূমার উপলব্ধি। 

হা], কারনালীতে (ঘ270911) নানা মন্দির দেখতে দেখতে, 


১৬২ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


একটি কালীমন্দিরে মৃতিতে জীবস্ত কালীকে দেখলাম । তখন থেকে 
আমার ভগবানে বিশ্বাস জন্মাল। 

নীরদ : যোগে টান হল কি করে? 

শ্বীঅরবিন্দ: যোগে টান হল কি করে? ভগবান জানেন ? 
ঝরোদায় থাকতে দেশপাণ্ডে ও অন্যান্য বন্ধুরা আমায় যোগে ভিড়াতে 
চেষ্টা করে। পাহাড়ে পর্বতে গিয়ে নির্জনে বসে থাকাই ছিল যোগ 
সম্বন্ধে আমার ধারণা! তা করতে আমি রাজী ছিলাম না, কেনন। 
দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য কাজ করাই ছিল আমার কাম্য । 

১৯০৫ সালে আমি প্রাণায়াম আরম্ভ করি। বরোদার এক 
ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন বন্লানন্দের শিঘ্য, তিনিই আমায় প্রাণায়ামের ক, খ, 
শেখান, পরে আমি নিজেই অভ্যাস করতে থাকি এবং কতগুলো আশ্চর্য 
ফল পাই--যেমন (১) আমাৰ চাবদিকে একধরনের বিদ্যুৎ অনুভব 
করি, (২) অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 5151909 দেখি, (৩) খুব ভ্রত গতিতে 
কবিতা লিখতে পারি । আগে কবিতা লেখা ছিল কষ্টসাধ্য, একবার 
উৎসটা খুলত, অন্য সময়ে শুকিয়ে যেত। এবার যেন বান ডাকল 
এবং পদ্য, গদ্য দূইই দারুণ বেগে লিখতে লাগলাম । সেই বেগ আর 
থামেনি। পরে যদি না লিখে থাকি, তার কারণ আমি অন্য বিষয় 
নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম বলে কিন্তু যখনই লিখতে যাই, তখনই সেই স্বোত 
নেমে আসে । (৪8) এই সময় আমি মোটা হতে আরন্ত করি ; গায়ের 
রংও ফর্সা হয়। তোমাদের বলেছি যে লালাতে কি একটা অদ্ভুত 
রসের আস্বাদ পাওরা যেত যার জন্যে এসব পরিবর্তন হয়েছে । আর 
একটা অদ্ভুত জিনিঘ লক্ষ্য করেছি যে যখনই প্রাণায়ামে বসতাম, একটা 
মশাও কামড়াত না, হাজার মশার গুনগুনানি সত্বেও। শ্ক্রমশত 
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প্রাণায়াম বেশি বেশি অভ্যাস করতে লাগলাম কিন্তু ফলের কিছু তারতম্য 
হল না। এই সময আমি নিরামিষ আহার নিলাম, তাতে শরীরে বেশ 
হালকা ও তদ্ধ ভাব হল। 
_. শীরদ: মাংস সম্বন্ধে কি বলেন? বিবেকানন্দ ত মাংস খেতে 
বলেছেন। 

শ্বীঅরবিন্দ: মাংস হল রাজসিক আহাঁব ;: শকীবে বেশ জোর 
ও তেজ সার কবে, সেজন্যে ক্ষত্রিয়দেব মাংসাহ।ব বিধেষ ছিল। 
বিবেকানন্দ সমর্থন কবেছেন সাধারণকে তামস থেকে রজসে তোলবার 
জন্যে। তিনি কিছু ভূল কবেন নি। তখন এক নাগা সন্যাসীর 
সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় । আমি তাকে বললাম যে বিদ্রোহের কাজের 
জন্য আমি শক্তি পেতে চাই। সে আমায একটা সাংঘাতিক কালীর 
স্তোব্র দিযে বলল, “জহি, জহি' বলে আবৃত্তি কববে |” করলাম ; যাই' 
ভেবেছিলাম, ফল কিছুই হলনা | 

এই সময বাবীন 800107800 লেখাব চেষ্ঠা করছে । একবার 
নাকি আমাব বাবাব এক ভূত এল এবং কতগুলো ভবিধ্যদ্বাণণী কবল। 
বলল যে তিনি বাবীনকে একটা সোনাব ঘড়ি দিয়েছিলেন । বারীন 
ত কিছুতেই' স্মরণ করতে পাবে না, পবে মনে পড়ল, ঠিকই'। আর 
একটা বলল, লর্ড কার্জন শীগৃগীর ভারতবর্ধ ত্যাগ করবে। লর্ড 
কার্জন নাকি নীল সাগবের ওপারে তাকিয়ে রয়েছেন, দেখল । তখন 
তার দেশে ফেরার কোন কথাই নব, কিন্তু বাণী ফলল : লর্ড কিচেনারের 
সাথে তাঁর ঝগড়া বাধল, ফলে তাকে ভাবতবর্থ ত্যাগ করতে হল । আর 
একটি মজার খবর দিল যে 1)6%805-এর বাড়ীতে দেয়ালে হনুমানের 
একটি ছবি আঁকা ছিল । [0958081 নিজে বৈঠকে উপস্থিত ছিল, 
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সে বলল, কই', না ত! আমার ত মনে পড়ছে না। বাড়ী গিয়ে তার 
মাকে জিজ্ঞেস করতে বলল, ঠিকই কিন্তু এখন ছবিটা 718509 করে 
ফেল! হয়েছে । শেঘ উক্তি হল, যখন সবাই আমাদের ত্যাগ করে 
যাবে, তখন তিলক ( তিলক তখন উপস্থিত ছিলেন ) আমাদের পাশে 
থাকবেন। এটাও ফলেছে। 

আর একবার একটি স্পিরিট আসে, সেটা নাকি রামকৃষ্ণের | 
শুধু বললেন, “মন্দির গড়ো |” আমরা তখন পলিটিকেল সনুযাসীদের 
জন্যে একটা মন্দির গড়ার প্রান করছি, তার নাম করেছি ভবানীমন্দির | 
আমরা ভাবলাম নিশ্চয় ওই মন্দিরের কথা উল্লেখ করছেন। পরে 
বুঝলাম, তা নয় | আমাদের অন্তরে মন্দির তৈরীর কথা বলছেন । 

এটাই আশাকে যোগের দিকে শেঘ প্রেরণা দেয়। আমি ভাবলাম 
মহাপুরুঘেরা নিশ্চয় শরীচিকার পেছনে ছোটেননি। যদি সত্যি এমন 
কোন শক্তি থাকে তাকে পাব না কেন এবং পেলে দেশের কাজে লাগাৰ 
না কেন? 

দেশের কাজে আমি দূ তিনবার বাংলায় যাই। দেখলাম কর্মীরা 
নিজেদের মাঝে ঝগড়ায় ব্যস্ত; একটু ক্ষণ হলাম। 

বরোদায় থাকার সময় এক বাঙালী সন্্যাসী এসে আমার কাছে 
কিছু অর্থ সাহায্য চায়। দিলাম বটে কিন্ত দেখলাম লোকটি ভয়ানক 
রাজসিক, হিংসাপরায়ণ, দেমাকী এবং যারাই তার চাইতে বড়, তারা৷ 
তার পক্ষে অসহ্য এবং তাদের সকলকে সে শাপাস্ত করত। একদিন 
সে বন্গানন্দকে দেখতে গিয়ে তাকেও শাপ (০:56) দিল, যেহেতু 
তিনি মহাপুরুষ ! কিছুদিন পরেই বম্নানন্দ মারা যান, একটা পেরেক 
ফুটে" । মৃত্যুর জন্যে বাহাদুরী নিল সেই সন্ুযাসী। আসল ব্যাপার 
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হল, বন্গানন্দের মৃত্যু আসন হওয়ার দরুণ সেই ইঙ্গিতটা (18565002) 
সূক্ষ্ম স্তর থেকে সনুযাসী বোধ হয় পেয়ে থাকবে । 

দেশের কাজে যখন বাংলায় গেলাম, প্রাণায়ামে মহা অনিয়ম ঘটতে 
লাগল | ফলে মরণাপন্ন অসুখ হল, প্রায় শেঘ অবস্থা | এবার হালে 
পানি না পেযে যখন কোথাও নির্দেশ খুজছি, তখন দেখা হল লেলের 
সাথে । সর্দার ম'র বাড়ীতে, উপরের তলায। 

লেলের সাথে ছাড়াছাড়ির পর আমাঁকে নির্ভর করতে হল আমার 
ভিতরের গুরুর উপর। সে নানা ভুল্রান্তির ভিতর দিয়ে আমায় 
এগিয়ে নিল। কতদিন ধরে যে ভুল পথে চলেছি! কেবল পথের 
শেঘে পৌঁছে বুঝতাম সে ভুল! তখন নানা ধরনের পরীক্ষা (6য920- 
70610) করতাম, কোথায় কতক সত্য আছে দেখতে । 

দবার উপোস করি, একবাব আলিপুর জেলে, দ্বিতীয়বার এখানে । 
প্রথমটায় বেশি ফল পাই । দশদিনের উপোস কিন্তু ১০ পাউও ওজন 
কমল অথচ এখানে ২৩ দিনের উপোসে তেমন কমল না। আলি- 
পুরে কত যে কিছু দেখতাম, 1510 আর 11098178002 কী দারুণ 
সেসব প্রাণজগতেব দশ্য ! আমার মনের একাংশ সতর্ক (020091) 
থাকত বলে নিবিচারে সব কিছু গ্রহণ করত না। পণ্ডিচেরীতে 
উপোস করেও আমি দিনে আট ঘন্টা করে হাটতাম। 

নীরদ : আমরা 069 1301156-এ আপনার পায়ের দাগ দেখেছি । 

শ্বীঅরবিন্দ : 065 17005 2 কোন ঘরে? 

নীরদ : অমলের। 

শ্বীঅরবিন্দ : না, না! আমি বলছি শঙ্কর চেটির বাড়ীর কথা। 

প্রাণজগতের যেসব অভিজ্ঞতা তাতে যেমন একটা উল্লাস ও 
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উদ্দীপনা (69105 ) থাকে তেমনি থাকে সমূহ বিপদ । ফাঁদ 
আছে বিস্তর, সত্য কিছুই নেই। যেসব যোগী প্রাণ-স্তরে বাস করে, 
তারা তাদেব উপলব্ধি বাস্তব জীবনে ফলাতে পারে না। শক্তি অবশ্য 
অর্জন করা যায কিন্তু এসব শক্তি আবার মানুঘকে হিটলারের মত অধি- 
কার করে বসে এবং যন্ত্রের মত চালায় | যন্ত্রটির কাছে অনবরত ইীজিত, 
প্রেরণা (055650100) আসে আর তাদের সত্য বলে সে গ্রহণ 
কবে। ন'ও এই বকম অপগ্রেরণা শুনত আর ভাবত ওগুলো হল 
সধ্োধি, মা'ই তাদের পাঠাচ্ছেন। মা কতবার সাবধান করে দিলেন 
যে ওগুলো তা নয। ফল হল উল্টো; সে চটে গেল, মার কথা 
বিশ্বাসই করল না। শেষকালে আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য 
হল। 

ব-এরও ওই দশা । সে বলত যে মা ও আমি নাকি তার অন্তরে 
বয়েছি, তারাই সত্যিকারের মা ও শ্বীঅরবিন্দ। দেহধারী আমরা 
মিথ্যা | এক্ষেত্রেও মা বছবার সাবধান করে বলেছেন “ওসব মায়ার 
ফাদে পড়ো না।” কিন্তু এমনি গৌয়ারগোবিন্দ সে, কিছুতেই শুনল 
না। চলে যেতে বাধ্য হল। বাইরে নাকি আমাদের নামে শিষ্য 
করছিল। 

নীরদ : তার হঠাৎ মৃত্যু হল কেন? 

শ্বীঅরবিন্দ: হঠাৎ কেন? সে ত এখানে বছবছর পেটের যন্ত্রণায় 
ভুগছিল; তা সত্বেও যাকে বলে নাভি উন্ৃটিয়ে খেত। যতদিন এখানে 
ছিল, আমরা তাকে রক্ষা করে এপেছি। মা তাকে বছবার বলেছেন 
যে পঞ্ডিচেরী ছাড়া মানে তাঁর মুত্যু । তবুও যখন সে চলে গেল, নিজের 
উপর নিজে মৃত্যুদণ্ড ডেকে আনল । 
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৬।১।৩৯ 


সন্ধ্যা ৭টা অবধি সম্পর্ণ নীববতাব মধ্যেই কাটল। আলাপ 
আলোচন! কবা বা কোন প্রসচ্র উদ্থাপনেব মত মনেব ভাব সেই সমযটা 
কাকবই ছিল না। সকলেব এই অবস্থা দেখে শীঅববিন্দ বললেন 
“মনে হচ্ছে আজ সবাইকে ধ্যানে পেযেছে।”' পুবাণী কোথায গিষেছিল, 
ফিবতেই সেও শুনতে পেল এই মন্তব্য । তাকে লক্ষ্য কবে শ্বীঅববিন্দ 
বললেন, তুমি কোখায উধাও হলে হঠাৎ, আমি তাই ভাবছিলাম |”? 


পুবাণী আমি মাকে বলতে গিয়েছিলাম, যদি আপনাব কাশিব 
জন্য যষ্টিমধ্ব ব্যবস্থা কবা যায। যাষ্টমধু সদিকাশিতে খুবই উপকাবী | 

শীঅববিন্দেব দূএকটি প্রশ্বেব পৰে পুবাণী তাঁকে জিল্তাসা কবল, 
অহংকে বিলুপ্ত কববাব দুটি উপায আছে। একটা উপবে আত্মাব 
উপলব্ধি এবং তাব জ্ঞান ও শুভ্রতা লাভ, দ্বিতীয-_অন্তবেব দীনতা 
অর্থাৎ নিজেকে দীনহীন অনুভব কবা-_তুণাদপি সুনীচেন। এই 
দুটি পন্থায কোন পার্থক্য আছে কি? এই' উপাযে কি অহংএব হাত থেকে 
বেহাই' পাওযা যায না ? 

শ্বীঅববিন্দ অহংকার যেতে পাবে--( কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে 
তিনি ফেব বললেন ) অহংকাব যেতে পাবে--_ 

তাব কথাব মর্ম যেন ধবতে পাবলাম, তাই আমবা তাঁকে জিজ্ঞাসা 
কবলাম, অহংকাব যেতে পাবে কিন্তু অহং থাকবে, এই তো ? 

শ্বীঅববিন্দ : অহং থাকবে বটে কিন্তু কোন ক্ষতি করবে না» 
যোগেব পল্থ সাহায্যও কবতে পাবে । অহং থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হঝে 
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তখন, যখন আত্মার সাথে এক হয়ে যাবে এবং সর্বত্র এই আক্মার প্রকাশ 
দেখবে । আরও অনুভব হবে যে, এই মন, প্রাণ, দেহ-প্রক্ততি হল 
বিশ্বমন, বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বদেহের ছায়া । ব্যষ্টিকেও উপলব্ধি করতে 
হবে বিশ্বাতীত কা বিশ্ব পুরুঘেব--যে নামই' দাওনা কেন- সাথে একত্ব। 

মনের স্তরের উপরে উঠে আত্মা বা বন্ধের উপলব্ধি হলে সাধারণতঃ 
মনের অহংবোধ চলে যায়, সমগ্র অহংজ্ঞানটা যায় না। ক্রিয় প্রকৃতি 
অহংকে আকড়ে থাকে, বিশেষত: প্রাণের অহংকে । যখন 
অন্তরাত্্ার ন্মতা এসে তার সাথে যোগ দেয় তখন সে প্রাণের অহংকে 
দূর করবার সহায় হয়। 

অহংএর হাত থেকে একেবারে নিহ্নৃতি পাওয়া সহজ নয়। যখন 
তুমি মনে করছ যে এবার তুমি মক্ত, হঠাৎ সে তোমার ক্রিয়াকলাপের 
ভিতর এসে উপস্থিত হয়। বিশেষভাবে তোমায় দূর করতে হবে তোমার 
মনের ও প্রাণের অহং। অন্যগুলি, যেমন দেহের ও অবচেতনার 
অহং ততটা মারাত্বক নয় ; ধীরে ধীরে সেগুলির প্রতিকার করা যায়, 
কারণ তারা তত সর্ধগ্রাসী নয়। পীনতা৷ বলতে ঠিক বাইরের দীনতা 
বোঝায় না। অনেক লোক আছে, তারা৷ তাদের কথাবার্তায় ব্যব- 
হারে দীনতার অবতার, অথচ ভেতরে ভেতরে তারা ভাবে-_ আমিই 
একমাত্র পুরুঘ |” বেশীর ভাগ লোকই এই বাইরের ব্যবহার দেখেই 
ভোলে । 

1, [).র অনযোগ ছিল যে আমি আমার আগেকার নধুর শিষ্টতা৷ 
হারিয়ে ফেলেছি যেহেতু আর দশজনের মত “আমি কিছু না' এই 
দীনতা আমি প্রকাশ করতাম না। কেমন করেই বা তা আমি করব 
যখন আমি জানি যে আমি কিছুই নই, একথা ঠিক নয়। 
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নীবদ : আগেকার জীবনে আপনি কি খুব বিনষী ছিলেন? 

শ্বীঅববিন্দ : আমি সব সময়ে নিজেকে পিছনে সরিয়ে রাখতে 
চেটা কবতাম, এক ধরনের আত্বঅবলুপ্তি বলতে পার (561 
69061706720) | আর আত্মত্যাগ অভ্যাস কবতাম (5616-0670191) | 
তবে ভেতবে অন্যদেব চাইতে বেশী বিনযী ছিলাম কি মা 
সন্দেহ | 

পুনাণী: গাদ্ধিজীকেও সৌজন্য প্রকাশ কবতে দেখা যেত যখন 
মালব্যজী ব| অন্য কাবও সাথে তাব মতেব অমিল হত | তিনি বলতেন 
“উনি আমাব গুকজন, কিন্তু আমাব মতি আলাদা 1” 

শ্বীঘববিন্দ : তিনি কি সত্যই তা বিশ্বাস কবতেন? কারে! 
সাথে আমাৰ অমিল হলে আমি খুব কম কথায় গন্ভীরভাবে বলতাম 
“আমি একমত নই” সুবেন্্রনাথ বানাজরঁ একবার চরমপস্থীদের 
দলে টানতে চেয়েছিলেন এবং 70. 7১. মডাবেট কনফারেন্সে তাদের 
নিমন্ত্রণও কবেছিলেন, 911 7১. 1৬061)0র বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে | কিন্ত 
নিযমাবলীব একটা ধারায লেখা ছিল যে কোন সমিতি ২ বা ৩ বছরের 
প্বানো না হলে সম্মিলনীতে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে না। আমাদের 
দল একেবারে নৃতন | সুতরাং আমাদেব যাওযা ছিল বে-আইনী | কিন্ত 
বানাজী বললেন তিনি আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন । 1... 
[8167)1 এবং আরো! অনেকে এতে রাজি হলেন, কিন্তু আমি 
শুধ বললাম “না' | বড় জোর ২০ কি ৩০টা কথা আমি বলেছি এবং 
প্রস্তাবটব ওখানেই দফা শেঘ। যে ব্যক্তি তার দলের বিরুদ্ধে দীড়ায় 
তাকে তুমি শিষ্ট বলবে? তিলকও সকলের বক্তৃতা ও প্রস্তাবগুলি শুনে 
নিযে শেঘে নিজের প্রস্তাবই পাশ করতেন। প্রতিনিধিরা বলত, কী 
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চমৎকার গণনেতা ! আমাদের মতামত কেমন মন দিয়ে শোনেন ও 
বিচার করেন! 

তারপব হুগলি সন্মিলনীতে আমব! আবাব একত্র হই মলি-মিন্টো 
শাসনসংস্কার বিবেচনা করবাব জন্য । মধ্যপন্থীরা গ্রহণের পক্ষে-- 
আমরা তার বিবোধী | সন্মিলনীব বিষয-নির্বাচনী সভা আমরা 
ছিলাম দলে ভারী কিন্তু মূলসভায তাদেরই সংখ্যা বেশী। বানাজী 
তো আমাদের উপর বেগে আগুন, এবং এই বলে শাসালেন যে তাদের 
প্রস্তাব যদি গ্রহণ কবা না হয় তাহলে তিনি সদলবলে সন্মিলন ছেড়ে 
চলে যাবেন। আমাদের দল তখনও দূর্বল, কাজেই আমি চাইনি 
যে সেই সময় তীরা দল পবিত্যাগ করে বেরিয়ে যান। আমি তাই 
তাকে বললাম যে যদি আমা মূল সভাষ কথা বলতে দেওয়া হয়, তাহলে 
আমি তাদের সমর্থন করব। মূল সভায় তো খুব হট্টগোল ও বিশৃহ্লা 
দেখা দিল। বানাজী আপ্রাণ চেষ্টা করেও তা থামাতে না পেরে 
চটে লাল | তখন আমি উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে শান্ত হতে বললাম এবং 
ধীরে ধীবে বেরিযে যেতে বললাম ও জানিয়ে দিলাম যে, যে প্রস্তাবেই 
আমরা রাজী হই না কেন সকলকে তা জানানো হবে । সবাই শাস্তভাবে 
বেরিয়ে গেল দেখে বানাজী তো আরো খাপ্পা | বললেন, “আমাদের 
মত পুরানে। নেতার! যাদের বশে আনতে পারলাম না৷, একটি ত্রিশ 
বছরের ছোকর!। কিন। সামান্য তর্জনী হেলনে তাদের বাধ্য করল!” 

তিনি বুঝতে পারলেন ন। যে, আদর্শে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে যার! 
'একবাক্যে নেতা বলে মেনে নেয় কোথায় তার শক্তির উৎস | আসলে 
উচচমধ্যবিত্ত ও ধনীদের মধ্যে ছিল এদের প্রতিপত্তি। সেই সময় 
থেকেই সাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও নেতাকে মেনে চলার ভাব হ্চাদের 
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ভিতর থেকে গড়ে উঠল। তার খুব উগ্র ছিল বটে কিন্তু নেতার 
আদেশ মানতো । এতে গান্ধির পথ তৈরী হল। 

সেই সময় সম্মিলনীর কাজ ছিল একেবারে গতানুগতিক । শুধু 
বাধাধরা কতগুলি প্রস্তাব পাশ করা হত মাত্র। কোনও সংশোধনী 
প্রস্তাবও থাকত না। 

বানাজীর নিজস্ব একটা আকর্ধণী শক্তি ছিল। মিষ্টভাঘী এবং 
সকলকেই' দলে টানতে পারতেন । আমাকেও বেশ আদর যত্ব দেখিয়ে, 
হাত বুলিষে দলে ভিড়াতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতলব ছিল 
চরমপন্থিদেব তিনি তার তরবারি হিসাবে ব্যবহার করবেন আর মধ্য- 
পশ্থিদের ব্যবহার করবেন জনগণের মুখপাত্র হিসাবে! গোপনে 
তিনি বিপ্রুব থেকেও পিছপাও হতেন না। বিপ্রববাদ নিয়ন্ত্রণের 
জন্য একটা প্রাদেশিক সমিতি স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন। বারীন 
একদিন তার কাছে একটা বোমা নিয়ে যায়। বোমার মামলায় 
বানাজীর নামও ছিল। যেই নঠিন $. টব. 89961)£ নাম উচচারণ 
করল, অমনি তাকে “চুপ চুপ” বলে থামিয়ে দেওয়া হল। 

বরোদায় আমার বাড়ীতে বারীন বোমা তৈরী করছিল, কিন্তু আমি 
তার কিছুই জানতাম না। সুদক্ষ কেমিছই এন, দত্তের কাছ থেকে 
সে বোমা তৈরীর কৌশলটা জেনে নেয়। €স, উপেন ও দেববত 
আবার ভাল লিখতেও পারত, যুগান্তরে তারা লিখত। 

পুরাণী এখন 090 প্রদেশের রাজা কিভাবে তার ওখানে শাসন 
ব্যবস্থার সংস্কার করছেন তার বর্ণনা দিল | শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের 
সাথে তার যেন মিল আছে। 

শ্বীঅরবিন্দ : গ্রামগুলিতে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা আছে? 
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পুরাণী : গ্রাম-পঞ্চায়তের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। 

শীঅরবিন্দ : ধর, প্রজারা যদি সোসিয়ালিজম বা ক্ম্যুনিজম 
পছন্দ কবে? 

পুবাণী : রাজা জমবায কৃষির প্রবর্তন করেছেন। 

শ্বীঅববিন্দ : ভাল। কিন্তু সাধাবণ শ্রেণীর লোকের একচ্ছত্র 
প্রভূত্ব ভিন্ন জিনিস। কাগজে কলমে সেটা খুবই ভাল শোনায় কিন্ত 
কাজের বেলায সম্পূর্ণ বিপরীত । প্রত্যেকের একই রকম চিন্তা হওয়৷ 
চাই। গির্জা বা কোন ধর্মস্প্রদায়ের পক্ষে সেটা বেশ চলতে পারে। 
গির্জায়ও স্বাধীনতা আছে। তুমি নিজের ইচছামত গির্জা বেছে নিতে 
পার, কিন্তু দেশ বেছে নিতে পাব না। চিম্থা যদি একই রকমের হয়, 
উন্ৃতি হবে কি করে? লেনিন ব৷ ্টালিনের সাথে গরমিলের স্পরধ। 
দেখলে হত্যা করবে, নযতো সবিয়ে ফেলবে । এরূপ অবস্থার মধ্যে 
মান্ঘ কি করে উন্নতি কববে, আমি ভেবে পাই না। 

হিটলাবকেই' দেখ না । তার মোদণ কথাটা কি? সারা দুনিয়ার 
জার্মাণরা শ্রেষ্ঠ জাতি, এই তো? আর হিটলার তাদের নেতা । 
ইছদীর! ভয়ানক শযতান। জগতের সবাইকে 'নাজি' হতে হবে। 
ফ্রান্সকে পিঘে মারতে হবে । এইতো তার দৌড় 1...... 

সব গবর্নমেন্টই ডাকাতি । কেউ আইন করে ডাকাতি করে, কেউ 
আইন না করেই করে । কোন কোন দেশে তোমার আয়ের শতকর৷ 
৫০ ভাগ ট্যাক্স দিতে হবে| বাকিটা দিয়ে যেমন করে পার নিজের 
ব্যবস্থা কবে নাও। শুল্ক হচ্ছে আর একটা ডাকাতি । কি বিপুল 
অর্থই না এইভাবে সংগ্রহ করে ! এই প্রকাণ্ড আয় তাদের যায় কোথায় 
»্নিজেদের সুখস্বার্থে ছাড়া, যেমন প্ডিচেরীতে ? ফান্স অকযোগ 
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করছিল যে সরকার মোটে ২৫০টি এরোগ্রেন তৈরী করেছে, দেই 
তুলনায় জার্মাণী করেছে এক হাজার ও ইংলও পাঁচশত, যদিও ইংলগ্ডের 
শাসনব্যবস্থা মোটামুটি সঘলোকেরই হাতে । কিছুদিন আগেও পার্লা- 
মেন্টে এক প্রশ্ন ওঠে যে তারা এত টাকা খরচ করছে, তবুও হদ্ধের 
জন্য প্রস্তত নয় কেন? 

প্রাণী: আমি শুলকবিতাগের একজন কর্তার কাছে শুনেছি 
যে আমাদের মহারাজারাও বিনাশুলেকে বেআইনী মাল চালায়। 

শ্বীঅরবিন্দ : শুল্কবিভাগের যে রকম আইন চোরাই মাল আম- 
দানি করা তো৷ যেন একটা গুণই | এ যেন ঠগকে ঠকানো । জানতো 
দ্বারভাঙ্গাব মহাঁবাজা একলাখ টাক দিয়ে 18115 400010606-এর 
হার কেনে, তার জন্য ট্যাক্স দিতে হয় ৫০ হাজার টাকা । 

প্রাণা এখন কংগ্রেপ মন্তিত্বের আলোচনা আরম্ভ করে বলল যে 
পেটেল টবঞ্চণাঃঞাষকে আবাব কংগ্রেসে ফিরিয়ে এনেছেন । তাঁকে 
একবার কংগ্রেস নির্বাচনের সময় বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছিল । 

শ্শিঅরবিন্দ : ওটা বিশ্বাসঘাতকতা নয়, নিয়মভঙ্গ । মুখ্যমন্ত্রী 
চু). 8110: তো মনে হয় বেশ ভাল লোক । 

প্রাণী: এক মধ্যপ্রদেশ ছাড়া কংগ্রেস-মন্তিত্ব সর্বত্রই বেশ 
কৃতকার্য হয়েছে। 

শ্রীঅরবিন্দ : হী, ওটাই হল কংগ্রেসের দুর্বল জায়গা, আমাদের 
সময় এ নাগপুরই ছিল চরমপস্থিদের একটা বড় ধাটি। 

পুরাণা : ওবা এখন হিন্দুস্থানী-মধ্যপ্রদেশ ও মারাঠি-মধ্/প্রদেশ 
দুটে৷ ভাগ করার কথা বলছে। 
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শশিঅরবিন্দ : অবশ্য, ওটাই তো পরিষ্কার পথ । এতদিন করেনি 
কেন তাই ত ভাবছি। * 
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পুরাণী আজ আমায় বলল সে প্রশ্ন নিয়ে তৈরী। তবে আমার 
কোন প্রশ থাকলে আমি যেন প্রথম স্বর করি । আমি রাজী। মা 
যেই চলে গেলেন আর মনে হল শ্বীঅরবিন্দও প্রস্তত, বললাম, “আপনি 
কাল বলছিলেন অন্তরাত্রার উপলব্ধি (75501)10 19811590100) হলেও 
অহং লোপ পায় না| তাই কি?” 


শ্ীঅরবিন্দ: অহমিকা (550150 ) লোপ পায় বটে, কিন্তু 
অহং (০৪০) থাকে । কারণ চৈত্যপুরুঘকে কাজ করতে হয় ব্যক্তিগত 
প্রকৃতির মাধ্যমে, আর ব্যক্তি হল নিম প্রকৃতির অধীন। অস্তরাত্মার 
উপলব্ধি হলে নিজের সত্তাকে বছর অংশ বলে অনুভব হয় কিন্তু তাতে 
অহং লোপ পায় না । সে উপলব্ধি মনে, প্রাণে ও অন্যান্য অংশে 
কাজ করে, তাদের শুদ্ধ করে এবং ভক্তি প্রেম ইত্যাদির উপলব্ধি নিয়ে 
আসে। কিন্তু অহং থাকে, তবে সেটা হল সাধুর অহং, ভক্তের অহং, 
শীরামকৃষ যাকে বলেন দাস আমি, ভক্ত আমি | রামপ্রসাদ ভাষান্তরে 
বলেন “আমি চিনি খেতে চাই, চিনি হতে চাই না। চৈত্যপুরুষ 
অবশ্য আত্মার ব! বৃন্দের উপলব্ধির পথ খুলে দেয়, তখন অহং চলে যায়। 


* এই আলাপটি প্রীযুত তেজেন মুখাঞ্জি অনুবাদ করেছেন। 
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আত্মার উপলব্ধি হলে তুমি সর্বত্র এককে দর্শন কর, তার সাথে এক হয়ে 
যাও। তখন ব্যক্তি 'আমি'র জায়গা দখল করে ভাগবত “আমি । 
আত্মাকে আর আপন কাজের জন্যে ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর নিভর 
করতে হয় না। তবুও অহং সম্পূর্ণ চলে যায় ন!, যায় মনের অহং ; 
অন্যান্য অংশগুলি নিজের পথে চলতে থাকে । এটাকেই বলা হয় 
প্রকৃতিকে তার পথে চলতে দেওয়া, যতদিন দেহের অবসান না হয়। 
দেহ খসে পড়ে, আব প্রকৃতিবও লয় হয়। যদি অহং সম্পূর্ণ দূর করতে 
চাও, তাহলে অন্তরাক্াকে সামনে রাখতে হবে, কেন না৷ প্রাণময় স্তর 


থেকে অহংকে দূর করতে হলে অন্তরাত্বার ব৷ চৈত্যপুরুঘের ও আত্মার 
বা ব্ন্দের উপলব্ধি দুটোকে একসাথে কাজ করতে হবে। বুঝলে 
কিছু? 


নীরদ : দুটোর একসাথে কাজ হবে, না একটার পর অন্যটা ? 

শীঅরবিন্দ : কারও বেলায় চৈত্যপুরুষের, কারও বেলায় আত্মার 
(501070991 )। তবে যদি আত্মার দুয়ারই আগে খোলে, তাহলে 
সাধককে কিছুকাল পরে চেষ্টা করতে হবে চৈত্যপুরুঘের দুয়ারও খুলতে। 
যারা অবশ্য শুধু মনের স্তরের উপলব্ধি নিষে সন্তষ্ট থাকতে চায় তাদের 
পক্ষে চৈত্যপুকঘের অভিব্যক্তির কোন প্রয়োজন নেই। কিন্ত সমগ্র 
রূপান্তর চাইলে দুটো না হলে চলবে না| 

পুরাণী : স্রা়বিক কোঘ (10003 6107০) দুর্বল হয়ে 
পড়লে প্রাণ-শক্তি সংগ্রহ করে তাকে সবল কর। যার না?“ 

শ্বীঅরবিন্দ : কোথেকে সংগ্রহ করবে? উত্বশক্তি না বিশ্ব 
প্রাণের শক্তি হতে? 

পুরাণী : বিশব-প্রাণের শক্তি। 
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শ্বীঅরবিন্দ : তুমি তা অনুভব করেছ? 

পুরাণী : হাঁ, (865 [70$-এ থাকার সময় । 

শ্বীঅরবিন্দ : অর্থাৎ যখন সাধনা চলছিল প্রাণের স্তরে, 
আশ্রমের সেই চমৎকার যুগে ? 

পুরাণী : হী, কিন্ত এখন আর চেষ্টা করি না নানা কারণে । হয় 
ক্ষমতার বা ইচ্ছাশক্তির অভাবে, নয় ত ভয়ে যে সেই উৎস থেকে শক্তি 
সংগ্রহ করা নিরাপদ হবে না। 

শ্ীঅরবিন্দ: কেন? বিশ্ব-প্রাণ থেকে শক্তি সংগ্রহে ত কোন 
ক্ষতি নেই। তবে তার সাথে উধ্ববশক্তির সমনৃয় করতে পার। 

আায়বিক কোঘ সম্বন্ধে সচেতন হলে তার দুর্বল অবস্থায় এই দই 
প্রণালীর সাহায্যেই তাকে শক্ত করা, তার খুঁত সারান অথব৷ তার শক্তি 
বৃদ্ধি করা, সবই সম্ভব | কিন্ত যদি ইচছাশক্তির অভাবের কথা বল, 
সেটা ভাল নয়। তখন এই তামসিকতার বিরুদ্ধে সাবধান থাকতে 
হবে। 

তুমি যে আমাদের আশ্রমের উজ্জল দিনগুলির কথা উল্লেখ 
করছিলে, তখন আমর! ছিলাম প্রাণের স্তরে, সাধকের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা 
বিরাট কর্মশক্তি, উৎসাহ. ইত্যাদির অন্ত ছিল না। আমাদের যোগ 
যদি সে পথে চলত, তাহলে একটা বিরাট ধর্ম, প্রকাণ্ড স্াষ্টতে আমাদের 
কাজ শেঘ হত। কিন্তু আমাদের আসল কাজ ত তা নয়। সেজন্যে 
আমাদের স্থূল দেহে বা! জড়ে নেমে আসতে হল। আর ওখানে কাজ 
করা যেন মাটি খোড়া_একেবারে জড় পদার্থ, পাথরের মত মৃত। যেই 
সেখানে কাজ -স্ুরু হল, কোথায় উবে গেল সব উৎসাহ, অভিজ্ঞতা ! 
এলেও ক্ষণিকের অতিথি! কাজ এগোয় অত্যন্ত মম্বর গন্তিতে : 
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ওঠাপড়া, পড়া-ওঠা এই হল ছন্দ। আর কাণে ঢুকছে অনবরত সেই 
বৈদিক অপশক্তিদের অশুভ গুঞ্জন € 58898০50107. ) বৃথা চেষ্টা, 
পও্শুম ! ফেল অনিবার্য | 

না, এসব উপেক্ষা করে দিনের পর দিন অণুকণ৷ হতে অণুকণা 
ধরে কাজ করে যেতে হবে যতদিন না অবচেতনার কেন্ত্রস্থলে এসে 
পৌছেছ। সেখানেই হল গোটা সমস্যার জট পাকান। কাজেই 
বুঝতে পাচছ, কী শক্ত কাজ! মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে বিবেকানন্দের 
মত কি জান ত? কৃকরের লেজ ! যতক্ষণ সোজা রাখছ ততক্ষণ সোজা ; 
ছেড়ে দিয়েছ ত সেই পুনরঘিক ! অবচেতনা হল বীজ, সেই বীজ 
ডালপালায় বাড়তে থাকে । সেই বীজকে অঙ্করে বিনষ্ট না৷ করলে 
সে গজাতেই থাকবে । 

নীরদ : এই অপূর্ব দানের জন্যে স্যষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিতে 
হবে! 

শ্বীঅরবিন্দ: এটাই হল অবিদ্যা | এখান থেকে ভগবানের 
কাজ স্থুরু। এই যদি না হত, লীলার অর্থ কি? 

মামাদের এই যোগটা কি রকম জান? জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেন 
পথ কাটা । পখ একবার তৈরী হয়ে গেলে পরবতীঁদের পক্ষে খুব 
স্ববিধা হবে। কিন্তু তার আগে দীর্ধকালব্যাপী মহাযদ্ধ। যত বাড়ছে 
তোমার বল, তত বাড়ছে বিরুদ্ধশক্তির বাবা । কতবার এদের কাছ 
থেকে প্ররোচনা এসেছে যে আমাব সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবে কিন্ত মা'র 
ড1510/টি কোনদিন ভুলিনি । জান সেটা ? 

আমরা তিনজনে কোথায় যাচিছ। আমরা দেখলাম র কোথায় 
গভীর নীচে নেমে যাচ্ছে । সেখান থেকে তার পক্ষে উঠে আস! 
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অসম্ভব। তারপর দেখা গেল মা আর আমি ঘোড়ার গাড়ীতে বসে" । 
সহিসটি বারবার তাকে একটি পাহাড়ে ওঠানামা করাচ্ছে । শেঘকালে 
পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় এসে গাড়ীটি থামল | এর অর্থ আমাদের 
কাছে পরিক্ষার ! 

সত্যেন্্র: নতন সাধকদেরও কি আস্তে আস্তে এগুতে হবে? 

শ্ীঅরবিন্দ: অবশ্য । কাজ অবচেতনায় চলছে কিনা ! আর 
চাপ দেহ-চেতনায় পড়ছে বলে তাদেরও তার পরিবেশের ফল ভোগ 
করতে হবে, যদি না তারা পরিবেশ থেকে সরের্দাড়ায়। একটি সাধকের 
মনের স্তরে ভ্রত উন্নতি হচিছল ; নিজের চারদিকে বেড়া তুলে দিয়েছিল 
বলে---ভেতরের বেড়ার কথা বলছি। কিন্তু যেই সে প্রাণের স্তরে 
নেমে এল, আর এগুতে পারল না। সব উন্নতি আটকে গেল। 

সত্যেন্্র: বন্দের সাথে যোগ কি একেবারে হারিয়ে যায় ? 

শ্বীঅরবিন্দ : না; আপাততঃ তাই মনে হয় কিন্ত সব কিছু পিছনে 
বজায় থাকে । কিন্তু সাধক যদি সমুখে এগুতে না৷ চায়, তবে তার 
সাধনা ওখানেই থেমে যাবে। এই যা। 

নীরদ : নূতনেরা তাহলে ত্রত উন্নতি করতে পারবে না £ 

শীঅরবিন্দ: কেন না? তবে ভ্রত উন্নতি অবশ্য সম্ভব যদি 
ভেতরের ভাব (৫1510 8000006) ঠিক থাকে, প্রাণ থাকে শুদ্ধ, সেখানে 
ময়লা না জমে | এ সমস্ত দাবী পূরণ করলে তবে হবে। 

নীরদ : নূতনদের কপাল তাল বলতে হবে, কেননা অবচেতনায় 
আপনাদের দখল এসে গেলে তাদের পথ সহজ হবে; আমাদের মত 
কষ্টভোগ করতে হবে না। 

শীঅরবিন্দ : এক হিসাবে সেট! ঠিক বটে, কিন্তু তেমনি "দাবীও 
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বেশি কড়া হবে। আর তোমাদের কথা যদ্দি বল, অস্বীকার করতে 
পারবে না যে তেমন কিছু তপস্যা তোমরা কর নি ; তোমাদের সময় 
বেশ সুখেই কেটেছে । 

অবচেতনার যখন পরিবর্তন আসবে, তখন অনেকের পক্ষে ধাকা 
সামলান কঠিন হবে, এমন কি কেউ কেউ চলেও যেতে পারে, তারা 
দাবী পূরণ করতে পারবে না বলে। যেমন ধর অমুকের কথা | সে 
ত কবিতার রাজ্যে উড়ে বেডাচিছল ; অন্যান্য জিনিঘও বাদ যায়নি । 
মা যেই স্থির করলেন, “এ রকম তে! চলবে না, তার প্রাণ-প্রকতি বদলান 
চাই !”” কোথায় গেল তার কবিতা, কোথায় গেল সে! দাবী মেটাতে 
পারল না। 

এক সময় আমি তোমায় তার আভাস দিয়েছি--বড় একটা 
পরিবর্তনের জন্যে ম৷ দারুণ চাপ দিচিছুলেন। জানই' ত মার স্বভাব। 
কিন্ত কেউ সহ্য করতে পারল না | আমরা ভাবলাম, পড়ল বুঝি সব 
ভেঙে! সাধকদের মাঝে দেখা দিল দারুণ গণ্ডগোল, আমাদের চাপ 
তুলে নিতে হল। অবশ) আমাদের কাজ যে তাড়াতাড়ি করতে পারি না 
এমন শণয়, কিন্তু ক'জন পরীক্ষায় টি'কে থাকবে ? সেই সময় যদি 
সাধকের। তাদের আস্তরিকতা বজায় রাখত, আজ এই অবচেতনায় 
নামা সত্বেও এতখানি বাধাবিঘ্ব হত না । কারণ সেই সময় যে শক্তিলাভ 
হয়েছিল, ম। তার সাহায্যে দেহ-চেতনায় নেমে এসে কাজ আরও সহজে 
সারতে পারতেন । 

কিন্তু সাধকের! তা হতে দিল না, পদে পদে বাধা দিতে লাগল এবং 
মার উপর নূতন নূতন দাবী উপস্থিত করল । কোথায় তাদের উপরে তুলতে 
দেবে, তা না করে মাকে তাদের নীচের স্তরে টেনে আনতে চাইল! 
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কিছুকালের জন্যে আমাদেরও রাজী হতে হল; তার মানে কাজের 
দেরী। সব সাধক যে বিদ্রোহ করেছে তাও নয়। কেউ কেউ 
বলেছে যে কোথায় তাদের গলদ, কি তার স্বরূপ তারা বুঝতে পেরেছে 
কিন্ত সে গলদ শোধরাবার শক্তি তাদের নেই। আবার কেউ কেউ 
এমনও বলেছে যে তারা ভেবেছিল তাদের ভেতরটা একেবারে পরিক্ষার 
হয়ে গেছে, কোন ময়লা বা গলদ আর নেই কিন্তু সেই গলদগুলিই 
পুনরায় উপস্থিত হওয়ায় তারা ভয়ানক আশ্চর্য হল। 

এই হল অবচেতনার কাও্ড। মন থেকে ময়লা সরাও, যাবে 
প্রাণে; প্রাণ থেকে শরীরে, সেখানেও তিষ্ঠাতে না দিলে ঢুকবে অব- 
চেতনে এবং সেখানে আরামে বাস করবে । রাগ, হিংসা, কাম, 
আসক্তি-_-সব ধ্রন্ধরদের বাসা সেখানে । সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে 
দেওয়া চাই, যোগীর ভাঘায় বীজ কেটে বার করে দেওয়া (০4 00 
8০50 00), তবে নিষ্ৃতি। এরই জন্যে চাই রূপান্তর । প্রকৃতির 
রূপান্তর না হলে এই সব নিমুপ্রকৃতির বীজ সেখানে থেকে 
যাবে। 

নীরদ : কিন্তু একটা জিনিষ আমার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। 
ভগবানের সাথে পূর্ণ মিলনের পর কি করে এই সব প্রবৃত্তিগুলো দেখা 
দিতে পারে? যদি জিজ্ঞাসা করেন, পূর্ণ মিলন অর্থে কি বোঝ, বলতে 
পারব না। 

শশিঅরবিন্দ : সেটাই ত জিজ্ঞাসা করব । 

লীরদ : শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই ধরুন। কই, তার কোন কামভাব 
হয়েছিল কি? 

শীঅরবিন্দ: কেন? শোননি মার কাছে তার প্রার্থনা": যেন 
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কোনদিন কাম ভাব তাঁর কাছে না আসে? যদি আসে, তিনি আত্মহত্যা 
করবেন? 

নীরদ : সে ত সাধনার সুরূতে ? 

শ্বীঅরবিন্দ: ঠিক। কিন্তু মা বা বিশৃশক্তি কাম আর দ্বিতীয় বার 
পাঠাননি ! 

নীরদ : তাহলে সেটা অবচেতনে ছিল বলছেন ? 

শ্বীঅরবিন্দ : নিশ্চয় । তবে চেতনায় উঠলে তাকে তাড়িয়ে 
দিতেন, সন্দেহ নেই । 

নীরদ : তাহলেই ত হল। তাড়িয়ে যদি দেওয়া যায়, তাহলে 
রূপান্তর ট্পাস্তর নিয়ে এত মাথা ঘামান কেন? 

শীঅরবিন্দ : রামকৃষ্জ হলেন রামকৃষ্ণ! অন্য সবাই কি 
রামকৃষ্ণ? এই সমস্ত নিমুপ্রবৃত্তির টানে কত যোগীথাঘির পতন হয়েছে 
শোননি ? 

উত্তর দেশে থাকার সময় বছদিন ধরে আমি অবিরামজরে ভুগি। 
এখানেও তার জের চলে । সে সময় উপর থেকে কি আমার ভেতর 
থেকে কে বলল “আর জর নয় 1" আমার সত্তার কোন এক অংশ সেই 
আদেশ ব৷ প্রেরণা গ্রহণ করল, আর জ্বরও থামল | কিন্তু সবাই কি 
তা পারে? 

মানুঘের স্বভাব কী অপরূপ বস্ত জান না, সাংঘাতিক ঘোরালো 
ব্যাপার তা। আমার সেই নির্বাণের অভিজ্ঞতা কায়েমী হয়ে গেছে 
তোমাদের বলেছি কিন্তু তার জন্যে কি আমায় কম পরিশযম করতে 
হয়েছে, সত্তার প্রত্যেক স্তরে এই স্থিরতা ও সমতা (০8125 254 
৩0009101771 ) প্রতিষ্ঠিত করতে ? সযতা কাকে বলে জান? যে কোন 
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অবস্থায় বিন্দুমাত্র টলবে না ৫1007175905)» কোন তরঙ্গ উঠবে না, 
তাকে বলে সমতা । গত আগষ্ট পর্যস্ত সেই সমতা বজায় রেবে এসেছি, 
এই দুর্ধটনাটা হল তার শেষ পরীক্ষা । এইভাবে তোমায় কাজ করে 
যেতে হবে যতদিন না সেই অবচেতনার কেন্দ্রে এসে পৌছেছ। 
এইভাবে কাজ করতে গিয়ে নজরে পড়ল যে ভিতরে ছোটখাট গলদ 
ব। ফাক রয়ে গেছে, যেগুলো পুরণ করা হয়নি। সেজন্যে বোধ হয় 
এই দুর্ধঘটনাটা হতে পারল। এই অবচেতনা যখন জয় কর! হবে, এক 
মহাশক্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পৃথিবীর সমস্ত কাজ চালাবে সেই শক্তি। 
যারা সেই শক্তি ধারণ করবে, তারা তাকে ঢেউএর মত পাঠাতে পারবে 
পৃথিবীর পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে । 

নীরদ : আশা করি আপনি এখন ক্রত এগিয়ে যাচ্ছেন। 

শীঅরবিন্দ দুর্ঘটনার মুহূর্ত পর্যস্ত বেশ যাচ্ছিলাম যেন! যখন 
একটা প্রকাও শক্তির স্পর্শ পাওয়া যায়, তখন কাজ খুব ভ্রুত চলে কিন্ত 
স্পর্শ পাওয়াই মুক্কিল। আর, কী রকম অদ্ভুত, দেখ ।__এই শোয় 
অবস্থায় না পারি পূর্ণমাত্রায় (1009%1707)) শক্তি নামিয়ে আনতে, 
না পারি সেই' সর্বোচচ শক্তি ব্যবহার করতে, যা অব্যর্থ । সেই শক্তি 
সাময়িক হলেও তার কাজ অব্যর্থ । শোয়াটা বোধ হয় তামসিক অবস্থা, 
আরামের কিন্বা বিশামের | এতে আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। বেড়াবার 
সময় অথবা বস অবস্থায় কেবল সর্বোচচ শক্তিকে নামাতে পারি । এই বে 
কাসিটা চলছে নেহাৎ কুঁড়েমির জন্যে তাকে সারাতে শক্তি প্রয়োগ 
করি না। যখন বড্ড বিরক্তিকর হয়ে ওঠে তখন কিছু করতেই হয়। 

নীরদ : ধ্যানের সময় নাকি সোজা হয়ে বসা ভাল? এখানে 
ত আমরা নানা ভঙ্গীতে বপি। 


১৮২৩ 


শবীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


শীঅরবিন্দ : স্থির হয়ে বসা শ্েয়। তাতে ধ্যান জমে। 
সৃক্ষশরীরে যা নেমে আসে ত৷ সহজে স্থল শরীরে চালনা করা যায়। 
কত রকমের আসন রয়েছে! একবার আসনে ঠিক বসলে শরীরও, 
স্থির থাকে। 

নীরদ : মার শরীর ত ধ্যানে নুয়ে পড়ে। 

শবীঅরবিন্দ : মার শরীর খুব নমনীয় (01990০)| ধ্যানের 
প্রকৃতির সাথে তার শরীরও বদলায় । তোমরা দেখেছ ত তার চেহারাও 
কি রকম বদলে যেত! 

নীরদ : অমৃকের শরীরে যখন আলো নামত, তখন তাকে নাকি 
আসন ছেড়ে উঠতে হত। 

শ্বীঅরবিন্দ : অর্থাৎ শক্তি ধারণ করবার সামর্থ্য নেই তার! 


৮1১1৯ 


আজও কেউ কথা সুরু করতে রাজী নয়, যেন আমাদের সব কথা 
বলা হয়ে গেছে । এদিকে শ্বীঅরবিন্দ তৈরী, আমাদের দিকে 
'তাকাচে্ছেন আর বলছেন যেন “কি হল?” এই' অপ্রস্তত অবস্থায় হঠাৎ 
তার দিকে তাকাতেই তার চোখে ধর৷ পড়ে গেলাম, আর হেসে উঠলাম ॥ 
অন্য সবাইও যোগ দিল হাসিতে । পুরাণী তখন বলল “1/11001৩- 
00. 712আােণে গান্ধিজীর অহিংসায় বিশ্বাসী হচ্ছেন | হিটলারের 
“কাণ্ডে তার ভগবানের দিকে মতি হচ্ছে, ভাবছেন পাদ্রী হবেন।”” 

শ্বীঅরবিন্দ : কি ব্যাপার ? 


১৮৪ 


শ্ীঅরবিন্দের সঙ্গে খখাবার্ত। 


প্রাণী: ঠিক জানি না। সেই একটি রাতে হিটলার ৮০ জন 
লোককে যখন হত্যা করল তার মনে হল হিটলার 200-5010115. 

শ্বীঅরবিন্দ: কেন? 1401৪ ত হিটলার-শাসনের বহু আগে 
থেকেই মিষ্টক। তিনি কি বলতে চান ভগবানে তার বিশ্বাস এখন 
আরও প্রবল হয়েছে? 

পুরাণী: কিজানি! গান্ধিজী লিখছেন, জার্মাণীতে কিছু লোক 
অহিংসা নীতি চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে এই কারণে যে হিটলারের হৃদয় 
গলাবার পক্ষে তাদের আন্দোলনে যথেষ্ট উত্তাপ ছিল না। 

শীঅরবিন্দ : সেই উত্তাপের জন্যে তাহলে একটা অগ্নিকও 
চাই। তার হৃদয় গলাবার একটি মাত্র উপায় আছে- বোমা মেরে 
সেট৷ উড়িয়ে দেওয়া । তখন তার ভাবালু সত্তাটি, যেটা তার মা'র কবরে 
গিয়ে কাদে, ছবি আকে--- 

নীরদ : লগ্ডনের সেই কোচম্যানের 79য০010 2 

শ্বীঅরবিন্দ : হা। সেটি পরজন্মে একটা সুযোগ পাবে। 
আশ্চর্য যে ভাবালু লোক কি রকম সাংঘাতিক নিষ্ঠুরও হতে পারে। 

গাদ্ধির ব্যাপারটা কি জান? তাঁকে ইংরাজদের সাথে লেনদেন 
করতে হচ্ছে এটাই তার মস্ত জুবিধা | যদি হত জান্ম্মীন বা রুশ বুর্জোয়া 
তাহলে তার অহিংস নীতি একদিনও টিকত না। ইংরাজদের একটা 
বিবেক আছে, তার কাছে তারা অপরাধী হতে চায় না। আর আছে 
আত্মমর্যাদাজ্ঞান ; বিশ্ববাসীর সন্মানও চায়। তা'বলে তারা যে 
ভাবালু নয়, এমন নয়, তবে সেটা তার! দেখায় না। রুশ ও জার্মান 
জাত যেমনি নিষ্ঠুর, তেমনি ভাবালু। আজ রুশরা তোমায় জানল৷ 
দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, আবার কালই হয়ত গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদবে ॥ 


১৮৫ 


শ্শিঅরবিশ্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


ইংরাজরাও খুব নিষ্ঠুর হতে পারে, কিন্তু সেটা সাময়িক । একটানা 
নৃশংসতা তাদের ধাতে নেই | হিটলারের নিষ্ঠুরতা একেবারে তার রক্তে । 

ইংরাজ যদি নেহাৎ উৎপাত করে, তখন তাকে শিক্ষা দেবার একটি 
মাত্র উপায়-_নাকে মুখে কঘে দু'একটা ঘুঘি মারা | ব্যস, একেবারে 
ঠাণ্ডা । বহু নজির রয়েছে এ ধরনের । 

পুরাণী : আমার মনে পড়ছে ফিজিদ্বীপের এক পাপ্জাবীর গল্প । 
এক ইংরাজ তাকে নাকি ভয়ানক জালাতন করতি। যখন সহ্যের 
সীমা পার হল, তাকে ধরে সে বেদম পিট্াটি লাগাল। তখন সাহেব 
বলল, “হয়েছে, হয়েছে!” আর গোলমাল করে নি সে। 

শীঅরবিন্দ : খুবই সত্যি। আমরা একবার দেশপাণ্ডেকে 
বিদায় দিতে প্টেশনে যাই । দেখলাম তার গাড়ী ইংরাজে ভতি--একটু 
ভয় হল। পরে তার কাছে শুনলাম যে যেই সে তার জায়গায় বসেছে, 
সাহেবেরা তাকে রুখে বলল “এখান থেকে বেরিয়ে যাও। নইলে 
মার দেব |” সে উত্তর দিল, “এসো, দেখো একবার 1" আর তারা 
সাহস করে এগুল না। 

আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের আগে লোকেরা সাহেবের ভয়ে 
কাঁপত, কিন্তু পরে কোথায় যে চলে গেল সে ভয়! আর ফিরে আসেনি । 
পলকে হাওয়া বদলে গেল। হাওড়ায় একবার এক ইংরাজ একটি 
ছেলেকে খামকা ধমকাচিছল | ছেলেটি হঠাৎ বন্দেমাতরয' বলে 
চিৎকার করে উঠতেই ট্রেনের সমস্ত লোক একসাথে তাতে যোগ দিল । 
ভয়ে পালিয়ে গেল সাহেবটি | 

বাধ-পৃথিয়ে শ্যামাকান্তর নাম শুনেছ নিশ্চয়। সে একবার ট্রেনে 
«কোথায় যাচিছিল। তার কামরায় ছিল কতগুলি গোরা সৈন্য, এক 


১৮ 


শ্ীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তী। 


বাঙালী আর তার স্ত্রী। সৈন্যরা তার স্ত্রীকে বিরক্ত করতে আরম্ভ 
করে, লোকটি একেবারে ভয়ে কেঁচো ! তখন শ্যামাকান্ত উঠে সৈন্যদের 
ধরে তাদের মাথায় মাথায় ঠার্‌ ঠাস ঠুকতে লাগল । পরের ষ্টেশনে 
বীরপুঙ্গবেরা বেরিয়ে গেল । 

কত ঘটনাই মনে আসছে! আর একবার আমরা 51100117£ 
অভ্যাস করছি, আমাদের মাঝে ছিল এক মধ্যবয়সী বাঙালী । তাকে 
বলা হল গুলি ছুঁড়তে । ভদ্রলোক ভয়ানক নার্ভাস হয়ে বলল কোন 
দিন গুলি ছোড়েনি। চোখ বূজে ছুঁড়ল গুলি। তারপর চোখ খুলে 
বললে হেসে, “এত সোজা ! আমি ত জানতাম না !?' 

আমরা দূইভাই প্রায়ই বৈদ্যনাথে পাখি শিকারে বের হতাম, 
অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল 51001) অভ্যাস করা । একবার আমাদের 
মাসীর নজরে পড়ে যাই। তিনি বললেন “ছেলে দুটি ফাসিতে 
ঝলবে একদিন।” তীর ভবিধ্যদ্বাণী ফলেছিল প্রায়; বারীনের ত 
ফাসীর হুকুম হয়েছিল । 

স্বদেশী আন্দোলনের আগে দেববতি আর আমি দেশ্রমণে বের 
হই দেশের লোকের কি রকম অবস্থা জানতে । আমাদের প্রধান খাদ্য 
ছিল কলা । দেব্বৃত ছিল খুব মিষ্টভাষী, সহজে অন্যদের দলে টানতে 
পারত। দেখলাম দেশজোড়া নৈরাশ্য (09551001507)১ আঁধারের 
এক বিরাট বোঝা যেন দেশের বুকের উপর চেপে আছে । আমাদের 
মাঝে মাত্র ৫1৬ জন স্বাধীনতার পক্ষে । দেশের লোকদের বোঝান 
দায় যে স্বাধীনতা চাই । 

খুলনায় আমরা রাজার মত সমাদর পেলাম | খাবারের কী বাহার ! 
কেউ আমায় রাজনৈতিক নেতা বর্ধন চিনল না, চিনল কে, ডি, ধানের 


১৮৭ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


ছেলে বলে। এককালে আমার বাবার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল 
সেখানে । এমন লোক ছিল না যে তীর দ্বার উপকৃত হয়নি ; কেউ 
তার দুয়ার থেকে খালি হাতে ফিরে যায়নি । তিনি গরীবের বিশেষ 
বন্ধু ছিলেন। খুলন৷ যাবার আগে বাব! ছিলেন রংপুরে । সেখানেও 
তাকে লোকে বলত রংপুরের রাজা 1* ম্যাজিট্রেট তার বিশেষ বন্ধু 
ছিলেন এবং তীর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজে হাত দিতেন ন1। 
এই ম্যাজিট্রেটেরই বন্ধু 1)16০ঢদের পরিবারে আমরা বিলাতে থাকি | 
এই ম্যাজিষ্ট্রেট বদলী হলে যখন নৃতন ম্যাজিষ্রেট রংপুরে আসে, 
তখন দেখে যে সেখানে তাকে কেউ আমল দেয় না, আমার বাবাই সর্বে- 
সর্বা। সেটা সাহেবের বরদাস্ত হল না ; সরকারের কাছে লিখিয়ে 
বাবাকে বদলী করাল। বাবা এলেন খুলনায় । কিন্তু এই কদর্য 
ব্যবহারে তিনি এত যর্মাহত হন যে সাহেবদের উপর তার ভক্তি উবে 
যায় এবং ভিতরে ভিতরে তিনি স্বদেশীভাবাপনন হন। 

বেচারলাল : আপনি ত আপনার বাবার সঙ্গে খুব অল্পকালই 
ছিলেন? 

শ্বীঅরবিন্দ : হা; শিশুকাল মাত্র। ৭ বছরে আমরা বিলাত 
রওন! হই, আর ফিরবার আগে তিনি মারা যান। এক হিসাবে আমিই 
তার মৃত্যুর কারণ। তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন । 0100190 
কোম্পানী আমার দেশে ফিরবার দিন, জাহাজের নাম, তাকে জানায় | 
সে জাহাজ পর্তুগালের কিনারে ডুবে যায় এবং অনেক যাত্রী মারা পড়ে। 


* রংপুরের শহরের ভিতর দিকে তিনি কয়েক মাইল দীর্ঘ একটি খাল কাটিয়ে- 
ছিলেন তার নাম এখনো! ঘ€. 10. 04391, 
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ভাগ্যক্রমে সেই জাহাজে আমার যাত্রা হয়নি কিন্তু 00019 তা 
জানত না বলে বাবাকে সোজা তার করে দূর্ধটনাটি জানায়, তাতেই' 
তার মৃত্যু ঘটে। 

ছেলেদের সহক্কে তার মস্ত আশা ছিল ; এক একজন সিভিলিয়ান 
হবে, এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা । তা' ব'লে তিনি যুক্তিহীন গৌড়াও 
ছিলেন না । মনোমোহন যখন জানাল যে সে কবি হবে, তিনি মোটেই 
আপত্তি কবলেন না, বললেন তাতে ত কোন দোষ নেই | কিন্তু টাকা- 
পয়সা পাঠান বন্ধ করলেন। 

বেচাবলাল : তিনি নাকি নিয়মমত খরচ পাঠাতেন না ? 

শ্বীঅরবিন্দ: না। এক বছর আমর। কাটাই সপ্তাহে ৫ শিলিং 
খরচে। সেটা উপার্জন করত আমাদের বড় ভাই, ৪17 মাগো 
€05000-এর ভাই-এর দৌলতে । তিনি ছিলেন 5০01) [017517%- 
[0 1.10515] 000৮-এর 56০0১ আমার ভাইকে তিনি 
সহকারী হিসাবে গ্রহণ করেন। আমাদের শীতের কোট পর্যস্ত 
ছিল না । সকালে খেতাম চা রুটি আর 11917, বিকেলে 58958561 
মনোমোহনের এই' কৃচ্ছতা সহ্য না হওয়ায় সে এক 133080125 
[70056এ চলে গেল । কি করে যে সেখানে খাবার যোগাড় করত সে-ই 
জানে। একবার যখন আমার কলেজের বেতন বাকী পড়ে, প্রিন্সিপাল 
আমায় ডেকে পাঠান। আমি বললাম, বাবা টাকা পাঠাননি। তিনি 
বাবাকে এই মর্মে চিঠি লেখেন। উত্তরে তিনি শুধ কলেজের বকেয়া 
মাহিনাগুলিই পাঠিয়ে দেন এবং আমার অমিতব্যয়িতার জন্যে পাঠান 
এক বক্তৃতা । তাতে কষ্ট যে পাইনি তা নয়, ৫শিলিং মাত্র খরচে 
'আমরা যখন চলছি। মনোমোহনকে বলতে পার অমিতব্যন়ী | 
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যখন কেন্তিজে গেলাম, এক দির সঙ্গে পরিচয় হল। সে ধারে 
পোঘাক তৈরী করে দিত। লগ্নে ফিরে গেলে সে আমায় সেখানে 
খুজে বের করে এবং মনোমোহনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে নেয় । মনো- 
মোহন একটা লাল ভেলভেট স্ুুট তৈরী করায়: কড়া লাল নয়, সুরূচি- 
সঙ্গত লাল। সেটা পরে' সে 05০8 ৬/1176এর সঙ্গে দেখা করতে 
যেত। আমরা দেশে ফিরে এলে সেই দজিটা বাকী পাওনার জন্যে 
বিরুদ্ধে লেখে বরোদার মহারাজার কাছে । আমিপ্রায় সমস্ত দেনাই 
শোধ করেছিলাম, 8 পাউও্ড পাঁচ শিলিং মাত্র বাকি ছিল। সেটা, 
আমার মতে, না দিলে মোটেই অন্যায় হত না, কেননা লোকটা আমাদের 
কাছে ডবল দাম উসুল করেছে সুটের জন্যে । মহারাজা বললেন, 
পাওনা দিয়ে ফেলাই ভাল । 

মনোমোহনের মাঝে মাঝে কাব্যরোগ দেখা দিত। একবার আমরা 
হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে 08100091810 এর 191০ পার হচিছ। দেখলাম পে 
প্রায় আধ মাইল পিছনে, মন্থর আলস্যে হাটছে আর বিঘাদ-গভীর গলায় 
কবিতা আওড়াচ্ছে। সামনে একটা খাড়া জায়গা ছিল বলে আমরা 
তাকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আসতে বললাম । কিন্তুকে কার কথা 
শোনে! সে সমানে কবিতা আওড়াতে আওড়াতে ধীর মন্থর গতিতে 
উপস্থিত হল। দেশে যখন ফিরে এল, সেই কবিগিরি আর রইল না। 

যখন বারীনের ও আমার রাজনৈতিক খ্যাতি হল, সে গর্ব করে 
বলত, “দেশে আড়াইটা লোক আছে। দুজন আমার ভাই, আধজন 


হল তিলক ।”" 
আর একবার মনোমোহন আর আমি আমাদের নিজস্ব চাকর নিয়ে 
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বৈদ্যনাথে বেড়াতে আসি । দটো চাকর তাদের' স্ব স্ব মনিবের গুণ- 
পনা কীর্তনে ব্যস্ত। আমাদের মামা ছিলেন খুব রসিক লোক, তিনি 
তাদের আলাপ শুনতে পান। আমার চাকর বলছিল, “আমার মনিব 
কী উদার, তেল ঘি ইত্যাদি জিনিঘে দরাজ হাত । তোর মনিব কি 
রকম ?' “আমার মনিব ?"” চাকরটি উত্তর দিল, “ও: আমার মনিব 
খায় কেবল পেয়ারার রস আর তেলের জল 1” মামা সেটা আমাদের 
কাছে ফাঁস করে দেন। মনোমোহন ত শুনে খাপ্পা ! চাকরকে 
“বিশ্বাসঘাতক” ইত্যাদি কত গালাগাল দিল । আমাদের মাঝে প্রায়ই 
কথা কাটাকাটি হত, কিন্ত বড় ভাইএর সাথে আমার খুব ভাব ছিল । 

নীরদ : তিনি তখন কি করতেন ? 

শ্বীঅরবিন্দ : সে ডাক্তারী পড়তে চে করে, কিন্তু পারল না। 
দেশে ফিরে এসে কৃচবিহারে একটি চাকরী নেয়। এখন নাকি কল- 
কাতায় এসেছে । সে হল কাজের লোক, কবিত্বের নামগন্ধ নেই। 
আমার বাবাৰ দিকটা পেয়েছে বোধ হয়। কিন্তু চমতকাৰব লোক, 
সকলের সাথে সহজে তার বনিবনা হয়। 

মনোমোহন আমায় একবার জিজ্ঞেস করে, “শুনছি তুমি অমক 
রাওএর সাথে বছরের পর বছর বাস করছ ?' 

“কেন? তাতে কি হয়েছে ?" 

“পারছ কি করে? আমি ত ঝগড়া না করে ছমাসও টিকে থাকতে 
পারতাম না! 

আজকের বৈঠকে যেমন হাসির রোল উঠেছে তেমন বোধ হয় 
কোনদিন আর হয়নি । দৃশ্যটি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। 
পণ্ডিচেরী সহরের বিখ্যাত ইলেক্টি,ক কোম্পানীর ক্ষীণ বৈদ্যতিক 
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আভায় ঘরটি ছায়াময়। শ্বীঅরবিন্দ বিছানায় শুয়ে । সময় বোধ 
হয় বিকাল ৭টা, আমরা তার বিছানার এক পাশে জড়ো হয়ে বসে। 
তিনি কারও দিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে মিষ্টি গলায় মিটি মিটি হেসে 
একটার পর একটা গল্প বলে যাচ্ছেন-_পুরোণো স্মৃতি! মনো- 
মোহনের স্মৃতিরসে তিনি যেন রসায়িত। তার বাবার কথা যখন 
বলছেন, বেশ বোঝ! যাচ্ছে বাবার প্রতি তব শ্রদ্ধা, গভীর ভালবাসা | 
আমরা ত সবাই ভাইদের গল্পে হেসে লুটোপুটি | স্থান কাল পাত্র সবই 
একাকার | এ হেন মহৃর্তে শীঅরবিন্দ বললেন, “মা আসছেন !” আমরা 
তৎক্ষণাৎ নিজেদের সংযত কবতে চেষ্টা করলাম কিন্ত হাসি কিছুতেই 
থামতে চায় না। তা দেখে মা নিজেই হাসতে হাসতে বললেন, 
“ব্যাপার কি? কি নিযে তোমাদের এত হাসির হরর! ?" 
শীঅববিন্দ : তেমন কিছু না! আমার কবি-ভাইএর গল্প 


করছিলাম । 


৯-১-৩৯ 


বিকেলবেলা | ডাক্তার রাও এসেছেন। এসেই জিজ্ঞেস করলেন, 
কবে শ্ীঅরবিন্দের 9211) খুলে নেওয়া হবে । আর সঙ্গে সঙ্গে 
তীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন । ( তিনি পর্বে কথা 
দিয়েছিলেন যে 50110 সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। ) 
ভদ্রলোক অতি সরল ও সদাশয়, একটু ভাবপ্রবণ। এতদিন । ধরে 
শীঅরবিন্দকে নাহকৃ (তার মতে ) 5110-এ রাখা হয়েছে, 
এটা তিনি সহ্য করতে পারছেন না। অথচ তিনিই মাদ্রাজ থেকে 
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যে 73016 5[১9019115কৃ নিয়ে আসেন, তারই এ ব্যবস্থা । কিন্ত 
ডাক্তারে ডাক্তারে মতের অমিল ত প্রবাদবাক্য। 

এ নিয়ে আমাদের মাঝে কিছুক্ষণ হাসিঠাট্টা চলল। তার 
প্রস্থানের পর শ্রীঅরবিন্দ বললেন, “একই রকমের লক্ষণ (092 ) 
থেকে দুই' ডাক্তারের দুই রকম সিদ্ধান্ত!” 

সত্যেন্্র: ডাক্তাবদের সুনাম রাখা দায় হল, তবুও তাদের 
শরণাপন্ন হতে হয় আমাদের ! 

শীঅরবিন্দ: গান্ধিব মতে ডাক্তার হল শয়তানের পেয়াদা । 

নীবদ : বটেই ত! তাৰ 8109:701% কাটল দেবতা ! 

এখন আলোচন! হল গান্ধিকে নিয়ে, খাদ্য সন্বন্ধে তার নান৷ পরীক্ষা, 
তাতে মরণাপনন অবস্থা ইত্যাদি । 

পূরাণী: আগে তিনি রসুন খেতেন না। যেই ডাঃ আনসারী 
তাঁকে 10900 [0795501০-এর জন্যে রস্গন খেতে বললেন এবং তাতে 
তিনি উপকাব পেলেন, তিনি সবাইকে উপদেশ দিলেন, “রসুন খাও 1” 

শ্বীঅরবিন্দ : ওই গান্ধির স্বভাব। যা কিছু একবার ধরবে, 
তার শেঘ পর্যত না গ্রিয়ে চাডবে ন।।  টিরকৌমার্য পেয়ে বসল ত 
সবাইকে চিরক্মার খাকতে হবে, “তাহলে স্যষ্টি চলবে কি করে?” 
তাকে জিজ্ছেস করল কেউ। গান্ধি উত্তর 'দলেন, “তাতে তোমার 
মাথাব্যথা কেন?” 

এখন কখা উঠল বিজ্ঞান কৃত্রিম উপায়ে জীব স্থষ্টি করতে পারবে 
কিনা। তার জন্যে প্রখম চাই উপযুক্ত 27619 যার মধ্যে বহুকাল 
ধরে শুক্রজীবাণূ (5907) ) জীবিত রাখা যাবে । তখন স্যষ্টিসপ্তাবনার 
জন্যে দেশকাল কোন বাধা জন্মাতে সক্ষম হবে না। 
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শ্বীঅরবিন্দ: কি রকম? তোমরা বলতে চাও বর্তমান কালের 
কোন লোক ইচ্ছে করলে ৫০০ বছর পরের স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান 
উৎপাদন করতে পারবে? ( হাস্য ) 

সত্যেন্্র: এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ আমার মনে জাগছে । অতি- 
মানস যখন নামবে, তখন সন্তান উৎপাদনের স্থান থাকবে কি সে জগতে? 

শ্বীঅরবিন্দ : অতিমানস আগে নামূক ত, পরে সে-ই তার বিচার 
করবে। কিন্তু অতিমানস স্থষ্টিতে উত্পাদন কি খাকতেই হবে? 
সমস্ত মানবজাতি ত আর অতিমানুঘ হচ্ছে না, সুতরাং প্রচুর লোক থাকবে 
যাদের দ্বারা স্যাষ্টিকার্য চলতে পারে । 

নীরদ : ইচ্ছাশক্তি দিয়ে মানসপুত্র স্থ্টি সম্ভব নয়? 

শীঅরবিন্দ : সবই সম্ভব, উপযুক্ত মালমশলা পেলে । 

নীরদ : এ উত্তরটা মহঘি-ধেঁগা হরে গেল যেন। যেমন তিনি 
বলেন, “ভাগবত করুণা সব কিছুই করতে পারে।' ( হাস্য ) 

শীঅরবিন্দ : কিন্তু তন্বহিসাবে সেটা সত্যি। 

নীরদ : কথা হল উপযুক্ত মালমশলা জুটবে কি না। 

শীঅরবিন্দ : বলা যায় না। মানুষ যদি তার পশুধর্ম ও নিয় 
প্রকৃতি দ্বারা চালিত ন! হয়ে অন্তরাত্বায় বাস করে এবং তারই শক্তিসমূহ 
অর্জন করে, তাহলে তোমার প্রশের উত্তরে বলব হী, সম্ভব। এসব 
বিষয় এখন পর্যন্ত অলৌকিক, ম্যাজিক ব! মিষ্টিক পর্যায়ভুক্ত, কারণ 
মানুঘের দৃষ্টি তার বর্তমান পরিস্থিতির দ্বার! সীমাবদ্ধ। অসাধারণ বলে 
তাদের রহস্যজনক মনে হচেছ । কিন্ত মানুঘ যে রকম প্রাকৃত বিজ্ঞানে 
এগিয়ে যাচ্ছে এবং প্রকৃতির সকল গোপন রহস্য উদ্ধাটন করছে, 
সে রকম অন্তরলোকে প্রবেশ করে যদি প্রকৃতির মধ্যে অতিপ্রাকৃত 


১৯৪ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


শক্তির উৎসেব সন্ধান পায় তাহলে সম্ভাবনার কোন সীমা থাকবে না! 
[6152:811),১ ড/7151655 ইত্যাদির প্রয়োজন উঠে যাবে | তাদের 
যাবতীয় কলকারখানাও ব্যবহার করতে হবে না, কেনন৷ সুক্ষমলোকের 
মাধ্যমে আমেরিকার কারও সাথে ভাবের আদানপ্রদান চলতে পারবে 
(91579800156 )। মৃত্যুও সাধারণ মানুঘের মৃত্যুর মত হবে না। 
তখন হবে ইচছামৃত্যু | 

নীরদ: অতিমানস স্যষ্টিতে নাকি মৃত্যুই হবে না? 

শ্ীঅরবিন্দ : 19901758) পর্যন্ত মানুঘ বেঁচে থাকবে আর হেঁটে 
স্থষ্টিকর্তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হবে? তবে এমন হতে পারে যে সে 
মরবেই না যতদিন পর্যন্ত তার জায়গা নেবার উপযুক্ত লোক তৈরী না 
হচ্ছে। 

--অশ্বথামা নাকি এখনও জীবিত। 

শ্বীঅরবিন্দ : বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুঝি? 

--পাচজন মৃত্যুঞ্জয় নাকি বেঁচে আছে, হনুমান তার মাঝে একজন । 

শ্বীঅরবিন্দ : হনুমান হতে পারে, তার যা লেজের বহর ! তীমও 
ত সে লেজ তুলতে পারেনি । 

পুরাণী এখন বলল যে কারও মতে মহাভারত হল রূপককাহিনী | 
ভীম হল যুদ্ধবিশারদের প্রতীক। 

শীঅরবিন্দ : বাজে কথা! বাইরনের সেই ঠাট্টার মত--. 
76৪01০6 নাকি গাণিতিক সংখ্যা । 

পুরাণী : সমালোচকদের মতে এপিক নাকি ক্রমশঃ আস্তর- 
অন্ভূতি জাতীয় (52৮)০০2৩) হবে। 

শীঅরবিন্দ : তাই ত মনে হচ্ছে। প্রচলিত ধারণা হল এ্পিকের 
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জন্যে গল্প চাই। কিন্ত সে রকম গল্প আর কোথায় ? সবই ত শেঘ 
হয়ে গেছে । তাছাড়া এপিককে 5৪০)০০0৮৪ হতেই হবে, বর্তমান 
যুগধর্ম তাই চায়। 

পুরাণী : কারও মতে 101%109 0০02860%তে গল্প নেই বলে 
সেটা এপিকবাচ্য নয়। 

শ্বীঅরবিন্দ : নিশ্চয়ই এপিক। ৮8180156 [09 কতটুক 
গল্প, কতটুক্‌ ঘটনা! আছে? সেট! এপিক নয়? 

পুরাণী : ০৪ যদি 77110) শেঘ করতে পারত, তাহলে 
নাকি 111001)-এর সমান স্থান পেত। 

শ্বীঅরবিন্দ : [791100-এর প্রথম বইটা অপূর্ব সন্দেহ নাই'। 
দ্বিতীয়টা যদি ততখানি চমৎকার হত তাহলে মিল্টনের সমপর্যায হত 
বটে। কিন্তু সেই প্রেরণার উচচগ্রাম অক্ষণ্র রাখতে পারত কি না 
আমার সন্দেহ আছে, কারণ আমি লক্ষ্য করেছি দ্বিতীয় ভাগে তার প্রেরণা 
নেমে গেছে। গ্রথমভাগের শেঘে যেই মাত্র অস্তবিঘষী (58৮)০০- 
0৮০) হতে চেষ্টা করল, সেই উচচতা আর রইল না । 

পূরাণী : এমনও কেউ কেউ বলছে যে আঙ্গিকটা হবে এপিক 
ও ডরামার সমনৃয় অথব। £/51510৮এর 09৫৪৪-এর মত। এসব জল্পনা- 
কল্পনা থেকে এপিকের আঙ্গিক সম্বন্ধে একটা সূত্র বের হতে পারে । 

শীঅরবিন্দ : ৬1০0: 17080 ত সে রকম চেষ্টা করেছে। 
তার [,659105995 ৫65 ১180195 চিন্তায়, সুরে, কল্পনায়, দোলায় 
এপিক বলতে হবে বই কি, ফরাসী ভাঘায় একমাত্র এপিক। কিন্তু 
এখনও তার উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ওতে কোন কাহিনী 
নেই, আছে নানা ঘটনার সমাবেশ। 
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পূরাণী : 820:5 যে কেন এপিক চেষ্টা করলেন না? 

শ্বীঅরবিন্দ : 118019 ! তার জন্যে এপিক মন চাই তা! 
85015 কতগ্ডলো ভারী সুন্দর আখ্যায়িকামূলক কবিতা লিখেছেন 
বটে। ড/111100 74010015এর কতগুলো কবিতা অতি সুন্দর । 
তার ৬০150059828 ও 129111)]য 1১9180156 আমি ছেলেবেলায় 
বছবার পড়েছি। ওকে ছোট করবার একট প্রবৃত্তি আছে, মধ্যযুগের 
[২01712170101507 তার বিঘয়বস্ত বলে বোধ হয়। 

নীরদ : আপনি সেদিন বললেন 91381651965 আর 1/11107-এর 
পরে আর কোন কবি 1180] ০5৪ সাফল্য লাভ করেনি । 
৩1)6116-র 121017)60)605-ও নয় ? 

শ্ীঅরবিন্দ: সাফল্যলাভত করেনি এমন কথা ত বলিনি । অনেক 
কবি ভাল 7181] 56155 লিখেছে, যেমন, 7300১ £100010 
ইত্যাদি । কিন্তু উচচাঙ্গের 73180] 9158 লিখেছে মাত্র তিনজন-_ 
51)9159196916১ 47$6111010, ও 16810. 

নীরদ : হারীন ? 

শ্ীঅরবিন্দ : হারীন তেমন চমৎকার কিছু লেখেনি। 

নীরদ : অমল? 

শ্বীঅরবিন্দ : অমলের মুষ্কিল হল তার ভেতর একটা 7১০১ 
$৬10000গা॥ রেশ রয়েছে । সেটাকে আমায় অনেক ঘ! দিয়ে দিয়ে তবে 
বিদায় করতে হয়েছে । কতযে পেঁচের পর পেঁচ (506%7 1710) 90) 
কঘতে হয়েছে যাতে ঠিক রূপটি (0007)) বের হয়। কতবার 
তার কবিতা ফেরত পাঠিয়েছি নানা সংশোধনের ও পরিবর্তনের ইঙ্গিত 
দিয়ে। এখন বোম্বে গিয়ে সে পুনধুঘিক হয়েছে, তার পুরাতন 7০9 
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10001 বন্ধু দেখা দিয়েছে । সেদিন একটা কবিত৷ পাঠিয়েছে, 
তাতে নমূনা পেলাম । 

ভারতীয় কবিদেব-_যারা ইংরাজীতে কবিতা লেখে--এই হল 
দোষ। ভাল কবিত্ব থাকতে পারে কিন্তু নিজস্ব বক্তব্য যেন নাই। 
যথেষ্ট সাহিত্যচর্চার ফলে বানিয়ে বানিযে কিছু রচনা করেছে, এবকম 
একটা ধাবণা জন্মায়। ভ'এব কবিতা পড়লাম, একই দোঘ। 
115. 100 মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন, তাতে ব্যঞ্জনাও 
আছে কিন্তু পরিসর সামান্য । 

হারীন ও অমল এরা ত ছোটকাল থেকে ভাবছে, কথা বলছে 
ইতরাজীতে। তাদের পক্ষে সহজ হওয়া উচিত। হারীন প্রথম 
থেকেই নিজের সুর, মৌলিকত্ব পেয়েছে । বিলাতে তার সমাদর 
না হওয়াব প্রথম কারণ হল সে ভারতীয় | যদি সে ছদ্[নামে---ধর 
[গা 9 বা অন্য কিছু”তার কবিতা ছাপাত, তাহলে 
আনাম হত। তবুও 7819507,এর মত সমালোচকদের কাছ থেকে 
সে কম প্রশংসা পায়নি। 

দ্বিতীয় কারণ, তার কবিতায় তারাই রস পাবে যারা ৬10০0011217 
যুগের ইংরেজী কবিতার সাথে সংযোগ রেখেছে । আজকাল ত 
নাকি কবিতা বিলাতে পড়াই হয় না। আমার কবিতা সন্বন্ধেও একই 
মত পাওয়া গেছে। আমার সাম্প্রতিক কিছু কবিতা এক ইংরাজ 
প্রকাশকের কাছে পাঠান হয়। সে বলল কবিতাগুলো চমৎকার, 
তাতে নৃতনত্বও রয়েছে কিন্ত তার মতে কবিতার বই ছাপান এখন 
উচিত হবে না। কারণ কবিতার এখন কোন আদর নেই। যদি 
আমার কোন গদ্য লেখা থাকে, সেগুলো আগে প্রকাশ করা উচিত, 
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তারপব হয়ত কবিতার কদর হতে পারে । আজকাল যে কবিতার 
পাঠক মেলে না, আশ্চর্য নয়। তার জন্যে বোধ হয় হাল আমলের 
€ 11090677715) কবিরাই দায়ী । 

নীবদ : হারীনের কবিতা 18529617-এর কাছে পাঠান হয়েছিল । 

শ্বীঅরবিন্দ : 75859956102 কেন? 

নীরদ : 1১০০ [.8016206 বলে'। 

শবীঅরবিন্দ : 7১০০ [.80176805 ! সবাই হতে পারে 7০০1 
[.90158005. 70105501101) আর 115017501-ই এই পদবীর জন্যে 
সত্যিকারের যোগ্য কবি ছিল। 414565611 হল (390121219১ 
অলঙ্কারের (1000110 ১ ছড়াছড়ি। 

পূরাণী :. 10701070501 আমায় 18119. পড়তে বলে। সে ত 
উচ্ছৃসিত! আমি পড়লাম, কোন পদার্থ ই পেলাম না। 1225 ০০90৫ 
সন্বন্ধেও একই কখা । অমলের মত জিজ্ঞাসা করলাম | 

শ্বীঅরবিন্দ : কি বলল সে? 

পুরাণী: সেও একমত। সে একটা চমৎকার রসিকতা করেছে 
কিন্ত। বলছে, তার নাম হল পাউও কিন্তু একটি পেনির মূল্যও তার 
নেই। ( হাস্য ) 

শীঅরবিন্দ : 13110 হল আধুনিক কবিতার পথিকৃৎ) আমি 
তার কবিতা বেশি পড়িনি। আধুনিক কবির ( (299055 70) 
সংজ্ঞা কি জান? আধুনিক কবি হল সে,যার কবিতা সে নিজে বোঝে 
আর বোঝে তার কতিপয় ভজ। 

নীরদ : তার [71000082095 নামে একটি কবিতা আছে, 
সরস লেখা নাকি । 
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পূরাণী : জন্ত 110001000]009 2 
শ্বীঅরবিন্দ : আমার ত ধারণ! সে নিজের সম্বন্ধে লিখেছে। 
( হাস্য ) 

নীরদ : বাংলার আধ্নিক কবিদের অত্যন্ত প্রিষ কবি। 

শীঅরবিন্দ : তা হবে, এখন ফ্যাসান অনবায়ী চলতে হবে ত। 

নীরদ : আপনি £১61719 বলে আব একটি এপিক লিখেছেন ? 

শ্বীঅরবিন্দ : £610190. ? না, [11011 [75591706167-এ লেখা, 
10-এর পতন সম্বন্ধে । 

নীরদ : রাধানন্দের কবিতা স্ধন্ধে আপনার কি মত? সে নাকি 
ফরাসীতেও লেখে? 

শ্বীঅরবিন্দ : হাঁ, তার ফরাসী কবিতা বেশ ভাল ; মাও পছন্দ 
করেন। অবশ্য, তিনি শুদ্ধ করে দেন। কিন্তু কল্পনা ও সৌন্দর্য 
রয়েছে । বাবাঃ, কী বিস্ময়কর তার লেখনীশক্তি আর কি উদ্দাম বেগ! 
ছমাসে দুশ'টি বই লিখেছে! আমার জীবনীও লিখেছে, সেটা ছাপান 
বন্ধ করবার জন্যে তার সাথে আমায় রীতিমত ধ্বস্তাধ্বস্তি ( লেখায় ) 
করতে হয়েছে । তামিলদেশে তার ভয়ানক নাম। তাকে ভারতীর 
সমান ঝড় বলে মনে করে। তার গদ্য কিন্ত অলঙ্কারবহুল। 

নীরদ : তরু দত্তের নাকি উচচ প্রতিভা ছিল। বেঁচে থাকলে 
বড় কবি হতে পারতেন । 

শ্ীঅরবিন্দ : বিলাতে ত তাকে বড় কবি হিসাবে কেউ জানেই 
না। একটিমাত্র তেজস্বী কবিতা লিখেছে জার্মানীর ফ্রান্স আক্রমণ 
বিষয়ে | তার কারণ সে ফরাসীদেশকে গভীরভাবে ভালবাসত বলে । 
দ'একটা কাটাহ্থাটা লাইন আমার মনে আছে: 
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17510690০06 ঠা) 00110], , ,, 
/১0111875 0৬) 9স01112101 10010695 
এই দৃই লাইন পড়লেই' একটা ধাকা৷ লাগে, মনে না হয়েই পারে না 
যে এ হল কবির নিজের কথা, অনুকরণ নয়। এরকম যদি লেখা যায়, 
তাহলে স্বীকৃতি লাভ করবেই। 
নীরদ : মধুসুদন সম্বন্ধে কি বলেন? 
শ্বীঅরবিন্দ : মধুসুদনের একটা কবিতা মাত্র মনে আছে, তাও 
100-এর অনুকরণ | 


১০1১।৩৯ 


শীঅরবিন্দ আজ কথা আরভ্ড করলেন 'স'র স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ করে । 
বল্লেন, তোমার আরও নতুন রোগী জুটেছে না কি? 

সত্যেন্র: আজে না। 

নীরদ : সে কি, তোমার একটি তো বেডেছে। 

সত্যেন্সর: এ হল নীরদেরই পাঠানো --আমরা একসঙ্গেই কাজ 
করি। 

শ্বীঅরবিন্দ : সে 4515-এ যোগ দিয়েছে বুঝি? 

সত্যেন্্র : না, 415 নয়, সে আমার কাছে রোগী পাঠিয়ে দেয় । 

শ্ীঅরবিন্দ : ও, তাহলে এটা মিত্রশক্তির সহযোগিতা ? 

( হাস্য ) 

সত্যেন্্র: আমি রোগীকে পালসেটিলা দিয়েছি । যারা মুদ 

ও শান্ত স্বভাবের তাদের এ ওঘধ দেবার বিধান আছে । 
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শ্ীঅরবিন্দ : সব মেয়েদের প্রকতিই এরকম নয় কি? 

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধে কথা চলল | এই সময়ে মা 
এলেন। তিনি জিজ্ঞীসা করলেন “স্সইজারল্যাণ্ডে যে বিখ্যাত হোমিও- 
প্যাথিক প্রতিষ্ঠান আছে---যারা উচচশক্তির ওঘধ তৈরি করে তাদের কথা 
তোমরা! জান কি? সেখানে রোগের সব লক্ষণ উপসর্গগুলি গুছিয়ে 
নিয়ে উপযুক্ত ওঘধের বিধান দেয়, রোগ নির্ণয় (01810515 ) করে 
নয়। চিকিৎসার এ পন্থা বেশ সহজ ও স্ুবিবার। হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে 
বিশেষ জ্ঞান না থাকলেও এভাবে চিকিৎসা করা যায়। আমি নিজেই 
অনেক বোগীকে আরাম করেছি, তবে সেটা যে কেবল ওঁধধের জোরে 
তা আমি বিশ্বাস করি না| আচছা, লাইসেন্স না নিয়েই কি হোমিও- 
প্যাথি চিকিংসা করতে দেওয়া হয়? 

নীরদ : হা, ভারতবর্ধে বিশেষতঃ বাংলাদেশে প্রায় ঘরে ঘরেই 
হোমিওপ্যাথির বাক্স আছে । 

মা: কিন্ত স আর 'র বলেছিল যে এব মধ্যে এমন ওঘধ আছে 
যার এক ফোটা খাওয়ালে একটা হাতী মারা পড়তে পারে । তাহলে এ 
কি বিপজ্জনক নয়? আমার কিন্ত মনে হয় না যে এসব এত ভয়ানক । 

নীরদ : কোন কোন ক্ষেত্রে এর তীৰ প্রতিক্রিয়া হয়। 
ডাঃ ম-এর তাই হয়েছিল। 

মা: ওটা তার মনের অভিভাবনের (50255500:,) ফল। 
সে এমন একটা কিছুর অপেক্ষায় ছিল। মন অথবা আত্ম-অভিভাবনের 
খেলা এখানে খুব বেশী। হোমিওপ্যাথিতে ফল হয়, তার রাসায়নিক 
গুণের জন্য যতটা নয় তার বেশি তাতে আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াটা বাড়িয়ে 
“দেয় বলে । (109015 070917010 0081) 01061701081 ) 
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তারপর ম| জিত্ঞাসা করলেন, চীনদেশের চিকিৎসাতত্ব জন্বন্ধে 
আমর কিছু জানি কি না। তারা বলে প্রত্যেক রোগের বিশেষ একটি 
ন্নায়কেন্র আছে। যদি কেউ সেট আবিকার করে' নিদি্ স্বাযু 
বিন্দুটিতে সূচ বা পিন বি ধিয়ে দিতে পারে, তাহলেই রোগের আরাম 
হয়। যেমন--পেটে ব্যথা হলে তার প্রাসঙ্গিক যথাযথ কেন্দ্রে 
সৃচ বিধিয়ে দেয়; যদি তাতে কোন সাড়া ন। পায় তবে বুঝতে হবে 
এ বেদনা পাকস্থলীব নয়; আর এইভাবে যতক্ষণ না ঠিক কেন্দ্রটি 
খুঁজে পাওয়া যায় ততক্ষণ নানাস্থানে স্চ বিধিয়ে চলে । ফ্রান্সে এই 
পদ্ধতি খুব সাফল্য লাভ করেছিল। একজন ফবাসী ডাক্তার চীনদেশে 
গিয়ে এই চিকিত্সা! শিখে এসেছেন । প্যারিসে তার খুব পশার হয়েছে । 
অবশ্য চীন দেশের পূর্বকালীন প্রথার কথা ত জান: যতদিন রোগী 
ভাল থাকত চিকিংসক ততদিন তাব সম্মানী পেত। রোগী মারা গেলে 
ডাক্তারের দরজার সামনে কিছু কাঠকয়লা বা অমনি কোন জিনিষ রেখে 
তাকে বৃঝিয়ে দেওয়া হত যে রোগী আর ইহজগতে নেই । 

শ্বীঅরবিন্দ পুরাণীকে জিজ্ঞাস করলেন ভারতবর্ষে যুনানী চিকিৎসা 
কোথাও প্রচলিত আছে কি না। বাদশাহী আমলের হাকিমদের 
বংশধর আজমল খাঁর কথা উল্লেখ করে পুরাণী বললে এই চিকিৎসা- 
পদ্ধতি গ্রীকদের কাছ থেকে নেওয়া ; তার! জান্তব পদার্থ ও ব্যবহার করে। 

মা এই সময়ে চলে গেলেন । 

শীঅরবিন্দ : বরোদায় একবার আমার হাঁটুতে একট৷ বিশ্বী 
জাতের ফৌড়া হয়। কোন চিকিৎসায় সফল হল না | তখন এম, আর, 
যাদব এক মুসলমানকে নিয়ে এল। সে হাটুর একটা বিশেষ যায়গায় 
সৃচ বিধিয়ে দিল--বড় এক ফৌটা কালো রক্ত বেরিয়ে এল। তঁরিপর 
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ফৌড়াটা অল্পদিনেই সেরে গেল। ঠিক কোথায় সৃচ বি'ধতে হবে 
সে অবশ্যই তা জানত। মনে পড়ছে, যতীন বানাজি কোন এক 
সনুযাসীদত্ত ওঘধে বন্ধ্যাত্ব সারাত। দশ বারো বৎসরের বন্ধ্যাত্ব 
দূর হয়ে দশমাসের মধ্যেই অনেকের সন্তান লাভ হয়েছে । কতকগুলি 
বিশেষ নিয়ম অবশ্যই ছিল-_ওঘধ গ্রহণের পূর্বে স্ত্রীলোকটিকে স্নান 
করতে হত, "চুল খুলে রাখতে হত ইত্যাদি । ভারতে এই রকম অনেক 
তথ্য জানা ছিল যা এখন নষ্ট হয়ে গেছে। 

সত্যেন: ওঘধে রোগ নিরাময় করা যায় তা আমার মনে হয় 
না। আমার বিশ্বাস একমাত্র যোগশক্তিতেই অসুখ সারে । 

নীরদ : তা ঠিক, কিন্তু সেখানেও কতকগুলি বিশেষ নিয়ম 
আছে। ( হাস্য ) 

শীঅরবিন্দ : ও ভাবে যে যোগশক্তি শুধু বলবে সব রোগ সেরে 
যাক কিখধা সব রোগের অবসান হোক আর অমনি তাই হবে । 

সত্যের: না, ঠিক তা নয়। কিন্তু তেমন দৃষ্টান্তও তো আমরা 
দেখেছি। 

শ্বীঅরবিন্দ: সে আলাদা কথা । তা না হলে সকালে উঠেই 
যোগীর বলা উচিত জগতের সকলে সুস্থ হোক। তা হলেই পৃথিবীতে 
আর রোগের অক্তিত্ব থাকবে না। 

খী্টের এই ধরনের কত অলৌকিক চিকিৎসার কথা আছে,__যেমন 
তিনি অন্ধের চোখে মুখাহৃত দিয়ে তার দৃষ্টিশক্তি এনে দিয়েছেন । 

চম্পকলাল : সত্যেনের গুরুও একজন কৃষ্ঠরোগীকে সারিয়ে 
ছিলেন। সে পরে চিত্রকর হয়েছিল । 

শ্বীঅরবিন্দ: মাছের সংখ্যাবদ্ধি, [7017 (1895র অবতরণ, 
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শিষ্যদের নানা ভাঘায় আলাপ ইত্যাদি আরও বছ দষ্টান্ত আছে। তার 
তাৎপর্য আমি জানি না। 

সত্যেন্ত্র: ঈশ্বরের পূত্র, ঈশ্বর আর [701 01195 এই সব কথার 
অর্থ কি'? 

শীঅরবিন্দ: ঈশ্বরের পূত্র ব্য্টিতগবান, মানুঘের মধ্যে ভগবান। 
তারা বলে মানবীয় যিশু | ঈশ্বর, পরম পিতা-ভগবান, বিশ্রেশ্বর : 
[01 01091 বিশ্বাত্বা, নির্ভুণ। কিন্তু তারা যখন বলে খী্ট বা পরম- 
পিতার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করলে তাব মানা আছে কিন্ত [01 
01)05-এর বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষমা নেই তার অর্থ আমি বুঝিনা । 
সম্ভবতঃ উদ্দেশ্য এই যে যদি তুমি আত্মার বিনাশ কর তা হলে 
পুনরুদ্ধারের উপায় থাকবে না। 

বেচারলাল : আত্মার বিনাশ কি সম্ভব ? 

শ্রীঅরবিন্দ : হা, যদি তুমি তোমার অন্তর্ধামী ভাগবত স্বরূপের 
বিরোধিতা করে চৈত্যপুরুঘকে তোমার সত্তা হতে দূরে সরিয়ে দাও 
তবে প্রকৃতি তার দিব্য আশ্রষ হারায় । 

অতঃপর ডাঃ বেচারলাল এবং অন্য দুই একজন বন্দানন্দ কি ভাবে 
অল্প পরিমাণ আহারে বছুলোককে পরিতৃপ্ত করেছিলেন সেই অন্তুত 
কাহিনী উন্লেখ করল। ঘিএর অভাব হলে তিনি নর্মদার জল তুলে 
তার দ্বারা খাদ্য প্রস্তত করে দিতেন--ভোজন-ক্রিয়া শেঘ হয়ে গেলে 
পরে আবার নর্মদাঁয় সমপরিমাণ ঘি ঢেলে দিতেন। 

নীরদ : এরকম ব্যাপার কি সম্ভবপর ? 

শীঅরবিন্দ : কেন, এসব তো ঘটেছে। ব্ক্গান্দ ভেলকি 
দেখিয়েছেন একথা তো বলতে পার ন|। 
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বেচারলাল : না, না এ ঘটনা! তো যাদুবিদ্যা নয়। 

শীঅরবিন্দ : যাদু আলাদা জিনিঘ। সে ক্ষেত্রে কোন একটি 
মাধ্যমের দরকার যে দূরের জিনিষ আনবে ও নিয়ে যাবে যেমন দেখা 
গিয়েছিল গেষ্ট হাউসে পাথর ছড়ার ঘটনায়। শুনেছিলাম এক 
যোগী ঘরের এক কোণে পা রেখে অন্য কোণে হাতি রাখত- সম্ভবতঃ 
তাদের বিশ্বাম দেবার অভিপ্রায়ে- (হাস্য) 

পুরাণী : পুনরাবৃত্তি বন্ধ হওয়া ছাড়া এমন কোন লক্ষণ ব৷ পরীক্ষা 
আছে কি-_অবশ্য বাহ্যতঃ নয-_যা দ্বারা বোঝা যাবে অবচেতন হতে 
কোন একটা অবাঞ্চনীয় উপাদান দর হয়েছে? 

শ্বীঅরবিন্দ: না, আব কোন পরীক্ষা নেই | কেবলমাত্র তোমারই' 
বোধে জাগবে যে সেটি দব হয়েছে । তারপবে, পুবাতন অভ্যাসের 
মত সেটি আবার উঠতে পাবে । মন প্রাণ থেকে সরে গেলেও এ বস্ত 
আবার ফিবে আসে । এসব ক্ষেত্রে তা আসে--আমি যাকে বলি 
পারিপাশ্বিক প্রকৃতি, সেখান থেকে , অভিভাবনের মত (2£265- 
0300) অথবা ব্যথাব মত ( যদি শারীরিক হয় ) অথব৷ ইন্দরিয়-প্রবৃত্তির 
মত এসে এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে অন্য প্রান্ত দিযে চলে যায়। 
সেই যৌন প্রবৃত্তির মধ্যে ভালবাসার কোন প্রশ্ন ওঠে না-_ একান্ত দৈহিক 
কামনা । এ ভাব যখন অন্তবে প্রবেশ করতে চায় তাতে সন্মতি দিলে 
গোলমালের স্থষ্টি করে। কিন্তু সাড়া পেয়েই যদি সবলে ছুঁড়ে ফেলতে 
পার-__অযথা চিন্তার মত--তা হলে দেখবে সে বিশ্ব পরিমণ্ডলে 
বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে । ব্যথাকেও প্রকৃতপক্ষে এইভাবে সরে 


যেতে দেখ! যায়। 
পুরাণী : এসব বিঘয়ে সচেতন হওয়া কি খব কঠিন? 
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শীঅরবিন্দ : কোন কোন ক্ষেত্রে খুব সোজা | ন ছিল খুবই 
সচেতন। তার স্বায়ৃতন্ত্রী যেন টেনে বাঁধা থাকত ; যারা আতিমাত্রায় 
স্পর্শাল, অর্থাৎ যাদের ধাতের গঠন এই রকম তাদের পক্ষে এটা খুব 
সহজ-__যাদের স্বাভাবিক স্ক্মা দর্শনের ক্ষমতা থাকে তাদেরই মত। 
কিন্ত যাদের দেহস্তর স্থল, যারা খাওয়া দাওয়া ভালবাসে, বাস্তব কাজে 
স্পট যারা, তাদের সচেতন হওয়া শক্ত ও সময়সাপেক্ষ ! মন 
যাদের কর্মব্যস্ত, যারা বৃদ্ধিজীবী তাদের পক্ষেও তেমনি আয়াসসাধ্য। 
অন্যদিকে কারও যদি ব্যবহারিক বৃদ্ধির স্থানে সুক্ষ বৃদ্ধি থাকে তবে 
চেতনার জাগরণের পক্ষে বিশেষ সাহায্য হতে পারে। যেমন 
£. 12. মনস্বী ছিলেন, অনেক বিবয়ে তার দক্ষতা ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে 
ছিল আশ্চর্য সৃক্দর্শনেব শক্তি । এককালে আমি মনকে নিয়ে অনেক 
দূর্ভোগ ভুগেছি, বিশেষ করে সৃক্মদর্শনের ব্যাপারে । এ শক্তি আসতে 
পারে যদি মানুঘ অন্তর্মখী হয়| 

এসব ব্যাপার যেমন উপলব্ধিতে জাগে তেমন স্ুক্ষ্মভাবে দেখতেও 
পাওয়া যায়। কিন্ত অন্ত্দষ্টিতে যে প্রতীক প্রতিভাত হয় তাকে যথা- 
যথরূপে জীবনে নামিয়ে আন৷ সব সময় সম্ভবপর হয় না ; কারণ মানুঘ 
স্ন্মদর্শন নিয়েই এতখানি মশৃগুল থাকে যে সেটি অনুভূতিতে জাগিয়ে 
চেতনার অঙ্গীভূত করা কঠিন হয়ে ওঠে। কখনও কখনও বছরের 
পর বছর ধরে এ শক্তি সুপ্ত থাকে । মন যাদের জোরালে! তার! সৃক্ষ্ম- 
দর্শনের একট! রূপ মন দিয়ে গড়ে তোলে ; তাই প্রকৃত রূপটি সেখানে 
ধরা দেয় না। দেখতে না পারলেও মানুঘ এই সব শক্তি আর এই 
সব সত্তার বিষয় অনুভব করতে পারে--আর অনুভূতিই উপলব্ধির পথে 
নিয়ে চলে। 
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সৃক্ষদর্শনে এমন সব সঞ্চেত জেগে ওঠে যেগুলো বেদের মত 
স্বপ্রাচীন। 

পূরাণী : ক্রশের প্রতীকও তো অর্থপূর্ণ । 

শ্বীঅরবিন্দ : হা, সেতো সবাই জানে । ওটা হল ব্যষ্ট, বিশ্ব 
ও বিশ্বাতীতের মিলনবিন্দু। জানা না থাকলেও এই' সব প্রতীক 
দেখা যায়। আব কতকগুলি প্রতীক আছে যাদের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট 
নর কিন্ত অন্তরে উন্মতির ও প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তারা আসে। 
যেমন আমি শুনতাম ঝিলীরব, ঘণ্টাত্বনি। সে শব্দ এত তীব যে 
মনে হত বাইনে যেন অনেক ঝি' ঝি পোকা ডাকছে। 

স্বস্তিকও এমনি একটি প্রতীক; এখন হিটলার সেটি অধিকার 
করে বসেছে। পূর্বে এটি ছিল চেতনার চিহ্ন, এখন হয়েছে বিপদ- 
সূচক সক্কেত। ( পুরাণীর প্রতি ) তুমি কি হিটলারের বিঘয়ে ]€হাঃ 
[75109917এর মত শুনেছ? 

পুরাণী : না। 

শ্বীঅরবিন্দ : কে যেন তাকে বলেছে, মা'র ধারণা হিটলার দানবী 
শক্তির দ্বারা আবিষ্ট | তাতে সে বড় বিচলিত হয়ে উত্তর করেছে, মা 
কখনে। এমন কথা বলতে পারেন না। অবশ্য মা শুধু বলেছিলেন 
'আবিষ্ট' 

পুরাণী : সেই রুশ লোকাটির মতে হিটলার মহৎ ব্যক্তি; তার 
উপর তার অগাব শ্রদ্ধা ; সে বলে সংস্কৃতি হিসাবে জার্মাণ জাতি হল 
শেষ্ঠ। 

শ্বীঅরবিন্দ : কোন সংস্কৃতি? আমার বরং মনে হয় হিটলারের 
পূর্ববর্তীকালেই জার্মাণজাতি অনেক বেশী মাজিত ছিল। কাইসারের 
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সঙ্গে সেই কাল্পনিক কথোপকথনে এই বৈপরীত্য পরিক্ষার ধরা 
দিয়েছে | 

পুরাণী : হাঁ, তিনি বলেছিলেন এরা গুণ্ডার দল-_ঈশৃর পরিত্যক্ত 
হীতিহ্য ও আভিজাত্যবিহীন সব ইতরের দল ! প্রাকৃতজনাঃ। 

শ্ীঅরবিন্দ : সেই হল অস্থবিধা । যখন হিটলার আর মুসোলিনী 
চলে যাবে তখন তাব! এ্রতিহ্যের কোন ধার! রেখে যাবে না৷ | হিটলার, 
গোযেবিং-এব কোন বংশ পরিচয় নেই । অথচ প্রাচীনকালে বংশানু- 
ক্রম ছিল। সংস্কৃতিব ক্ষেত্রেও দেখা গেছে গুরুশিষ্য পরম্পবায় সে 
ধার। প্রবহমান । 

হঠাৎ আলোচনায় পবিবর্তন দেখা দিল। কে যেন রামতীর্থের 
প্রসঙ্গ তুলল। ইনি নাকি সভাস্থলে এমনভাবে ওক্কার নাদ তুলতেন 
যে উপস্থিত সকলেই মন্্রমুপ্ধ হযে যেত। কিন্তু কয়েকমাস সমতল 
ভূমিতে এই ক্রিয়া সাধন করবাৰ পর তিনি পাহাড়ে চলে যেতেন ; 
বলতেন, তার চেতনা নেমে যাচ্ছে, জনসাধারণে তাঁকে জীবনের 
কর্মের মধ্যে আকর্ণ করে নিয়ে যাচ্ছে । 

শীঅরবিন্দ: ত| শুনে আমার একটুও আশ্চর্য বোধ হচেছ না, 
কারণ যোগীকে উচচ আব্যাদ্রিক স্তর থেকে নামিয়ে আন সম্ভবপর । 
কিন্দ এতে প্রমাণ হয় যে রামতীর্ঘের সিদ্ধি মানস সম্ভাতে সীমাবদ্ধ । 

সত্ন্্র : না, স্যার--তিনি ভক্তও | 

পুরাণী : তার মধ্যে দুটি সূত্রই আছে__বুদ্ধিপ্রবণতা আর 
ভাবাবেগ | 

শ্বীঅরবিন্দ : তাহলে বলতে হবে বাঙ্গী চেতনার অনুভূতি হয়েছে 
মানস ও ভাবময় স্তরে--প্রাণ ও শরীরের স্তরে নেমে আসেনি । 
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এই অবস্থায় পাণবেগ সক্রিয় হয়ে উঠলে মানুঘ পূর্বের অভিজ্ঞতা হারিরে 
ফেলে । কিন্তু তা যে হবেই এমন কথা বলা চলে না। নির্বাণের 
উপলব্ধিতে যে পরম শান্তি আমি পেয়েছিলাম তা আর কখনই হারায়নি | 
সভায় জনতার মধ্যেও সে শান্তি অটুট ছিল। তাকে বজায় রাখবার 
জন্য কোন প্রয়াস করতে হয়নি। এমন কি এখানেও যখন আমি 
বিবাহাদি উত্সবে যোগ দিয়েছি, সাধারণ মানুঘের সঙ্গ অস্বস্তিকর ও 
ক্লান্তিজনক হলেও সঙ্গে সঙ্গে সেই চেতন ও শান্তি সবার উপরে, সব 
ছেয়ে বিরাজিত থাকত। 

নীরদ : এতে কি বোঝা যায় যে বামতীর্ধের ক্ষেত্রে পাণ ও শরীরের 
স্তরে এই অভিজ্ঞতা বিকশিত করবার চেষ্টা হয়নি ? 

শ্বীঅরবিন্দ : নিশ্চয়ই । সাধারণত: এসব অভিজ্ঞতা হয় মানস 
ও ভাবাবেগের স্তরে, প্রাণের স্তরে পৌছায় খুব কম আর শরীরের স্তরে 
প্রায় ঘটে না৷ বলা চলে । 

নীরদ : তফাতটা কোথায়, সাদ্ধর প্রকৃতিতে না ব্যাপ্তিতে ? 

শীঅববিন্দ : সিদ্ধির প্রসারে । উপনিঘদের কাল খেকেই এই 
বিভেদ আরন্ত হয়েছে । 

সত্যেন: বৈদিক খঘিদের ? 

শ্বীঅরবিন্দ : তারা জীবনকে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু 
অন্যান্য পন্থা জীবন ও বানী চেতনার মধো একটা তীব্র বিভেদ স্য্টি 
করেছিল। বৌদ্ধধন্মের প্রভাবে এই তফাত আরও স্পট হয়ে উঠল। 
শেঘ পর্যন্ত শঙ্কর তাদের একেবারে দ্বিধাবিভক্ত করে দিলেন । 

সত্যেন: জীবনের ক্ষেত্রে এই বিছুয়ের প্রয়োজনীয়তা কি? 

শ্রীঅরবিন্দ : যদি তুমি মনে কর যে জীবনে ভগবানের অভিপ্রায় 
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বলে কিছু নেই, তা হলে লয়প্রাপ্তি ছাড়া আর কোন প্রয়োজনীয়তা 
থাকে না। সংসারজীবন ত্যাণ কর। অতি সঙ্গত কারণ হরে দীড়ায়। 
বন্ধলাভেব পক্ষে প্রাণ ও শবীন উভযই জঞ্জাল মনে হয়। যারা সংসার 
বর্জন কবতে চেয়েছে তারা "জীবন কেন'' তার কোন সদুত্তর দিতে 
পারেনি । কোখাও তাবা বলেছে জীবন মানাময়-__এতে যথার্থ ব্যাখ্যা 
কিছু হয় না-_ আবার কখনও বলেছে এ হল ভগবানের লীলা অর্থাৎ 
তিনি খেয়াল খুশি মত খেলা করছেন, কাজেই তার মধ্যে কোন অতি- 
প্রায় আশ] করা যায না| কিন্ত আমার ধাবণা, স্যট্টি যখন করেছেন 
তখন ভগবানের একটা কিছু উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে। 

নীরদ: উদ্দেশা কি? 

সত্যেন : সন্ভবতঃ ভগবানেব ক্রমবর্ধমান অভিব্যক্তি। কিন্ত 
যাকে আপনি অতিমানস বলেছেন তা কি আপনার নিজস্ব ধারণ। 
অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা আবিকার কর।, না উত্বলোক থেকে পাওয়া ? 

শীঅরবিন্দ: না, না আমার চিন্তা ব। ধারণা নয়। তোমাদের 
তো বলেইছি নির্বাণের উপলব্ধি হবার পর আর আমার নিজস্ব চিন্তা বলে 
কিছু নেই। চিন্তা আসে বাইরের পরিবেশ থেকে । প্রথম থেকেই 
নির্বাণকে আমি শেষ্ঠ আধ্যাতত্বিক সিদ্ধি বলে মনে করিনি । আমার 
মধ্যে একটা কিছু সর্বদাই এগিযষে চলতে চেয়েছে। কিন্তু তখনও 
আমি এই নূতন অভিজ্ঞতা চাইনি। প্রকৃতপক্ষে নির্বাণের শান্তি 
পেলে মানুঘ আর কিছু চায় না। কিন্তু অতিমানসের অস্তিত্ববোধ যেন 
আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হল। আরন্তে অতিমানস সঙ্বন্ধে 
আমার কোন ধারণাই ছিল না, আর অনেক দিন পর্যন্ত তার স্বরূপ আমার 
কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেয়নি। বিবেকানন্দের আত্বা থেকেই”পেলাম 
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প্রথম অতিমানসের সন্ধান। আর পেলাম খতচেতনা কিভাবে সর্বত্র 
কাজ করে তার ইঙ্গিত। 

নীরদ : তিনি কি অতিমাঁনসের কথা জানতেন? 

শ্ীঅরবিন্দ : অতিমানস আখ্যাটি আমার দেওয়া : এ শব্দ ব্যবহার 
বিবেকানন্দ করেননি । তিনি শুধু বললেন “ওটা এই” “এটি 
এইরকম" এই পর্যস্ত। জেলে পনের দিন ধরে তিনি আমাকে দেখ 
দিয়েছেন। আর যতক্ষণ পর্যস্ত না আমি সম্পূর্ণভাবে তার শিক্ষা 
অনুধাবন করতে পেরেছি ততক্ষণ আমায় ছাড়েননি । উধ্বচেতনার 
ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান আমার অন্তরে বদ্ধমূল করে দিতে চেষ্টা করেছেন 
এবং সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে না পার! পর্যস্ত তিনি আমায় ছাড়েননি । 
সেখান থেকে ইজিত পেলাম অতিমানসের । 

নীরদ : গুরুরা কি এইভাবে এসে শিক্ষা দেন? 

শ্বীঅরবিন্দ: কেন দেবেন না? প্রাচীন কাল থেকেই তো 
এ অভিজ্ঞতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেক গুরুই দেহরক্ষার 
পর দীক্ষা দিয়েছেন। 

নীরদ : আপনার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের যে প্রভাবের 
কথা বলেছেন, সেকি এই? 

শ্বীঅরবিন্দ : না, বিলাত থেকে ফিরে যখন ববোদায় ছিলাম 
তখন তু দেব বই পড়ি ; সেই প্রভাবের কথাই উল্লেখ করেছি । সমগ্র 
ভারতেই তাদের প্রভাব সক্রিয় ছিল। হঠযোগ অভ্যাস করবার সময়ে 
আমি আর একবার বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম । মনে 
হল তিনি পিছনে দাঁড়িয়ে আমার উপর নজর রাখছেন। পরবতী 
কালে এঘটন৷ আমার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল । 
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শব্দ সম্বন্ধে আর একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে । যখন 
আনি বেসান্ট আমাকে দেখা করতে ডেকেছিলেন তখনকার কথা | যেন 
সর্বক্ষণ আমার কাণে বাজছিল বজ*্বনি। আমার ধারণা তার ইচছ! 
ছিল আমার উপরে প্রভাব বিস্তার করবেন আর আমার সত্তা তীবভাবে 
তাকে প্রত্যাখ্যান করছিল। 

তারপর হরনাথের কথা উঠল । অনেকে তার মৃত্যুর পর তাকে 
দেখেছে, তার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ ও দীক্ষাদানের কথা শুনেছে। কে 
একজন মাদ্রাজেও তাকে দেখতে পেয়েছে। 

নীরদ : এর! কি তার সৃক্ষাশরীর দেখে, না তিনি স্থল শরীর 
নিয়ে দেখা দেন? 

শীঅরবিন্দ: অভিজ্ঞতা আছে দূরকমের । কারও খোলা চোখে 
স্ক্ষাদর্শন হয়, আবার কেউ ব। দেখে চোখ বুজে । যাদের চোখ খোলা 
থাকে তারা সহজেই সব বাস্তব বলে ভুল করে, আর সূক্ষা হলেও সব 
কিছুর স্কুল শারীরিক উপস্থিতি বলেই তাদের ধারণ! হয়। 

নীরদ : কিন্ত বাস্তব রূপ ধারণ কি সম্ভব? 

শ্বীঅরবিন্দ : বাস্তব রূপায়ণের একটা ঘটনার কথা বলি। 
ইংলগ্ডের বর্তমান রাণীর মা কিম্বা দিদিমার কাহিনী | লেডি গ্রাথমোর 
ব৷ এমনি কিছু নাম তার । তারা স্বামী-ত্্রীতে সর্বদা ধর্মালোচনা করতেন ; 
পরলোকের সত্যাসত্য বিষয়ে কথা হত। উভয়ের মধ্যে চুক্তি হল 
যিনি আগে দেহত্যাগ করবেন পরজীবনের অস্তিত্ব কিছু থাকলে তিনি 
এসে অপরকে তা জানিয়ে যাবেন। আগে স্বামীর মৃত্যু হল। 
কয়েক বখসর পরে তিনি এসে তাদের ধর্মে সারমর্ম কি সে ল্িঘয়ে 
কথা আরম্ভ করলেন। স্ত্রী বললেন “তুমি যে স্বলশরীর নিয়ে 
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এসেছ তাৰ কোন প্রমাণ দিতে পাব ? এমন কিছু, যা সর্বদা আমাব সঙ্গে 
থাকবে 1” স্বামী উত্তব ববলেন নিশ্চয” | ক্ত্রীব হাতটি ধবে তিনি 
এমন জোবে চাপ দিলেন যে হাতে তীব হ্বালা বোধ হল আব সেখানে 
একটা দাগ বসে গেল। লোবেব দৃষ্টিতে যাতে সেটি ধবা না পড়ে 
তাব জন্য সর্বদাই মহিনাটি সে জাযগা ঢেকে বাখতেন। এক্ষেত্রে 
বাস্তব কপাযণ সর্দদ্ধে কোন সন্দেহই থাকে না । * 


১২।১।৩৯ 


আজ মা কি একটা বই হাতে নিযে ঘবে টুকলেন। বইট 
মা বললেন, আধ্যান্বিকতা সম্বন্ধে, ফবাসীভাঘায লেখা | মা কিছু কিছু 
অংশ পডতে পডতে যেখানে শ্বীঅববিন্দেব উল্লেখ আছে সেখানে পড়লেন, 
“শ্বীঅববিন্দ হলেন একজন যোগী । তিনি ববীন্দ্রনাথ, বামকৃষ্জ, 
ইত্যাদিব মত গান্ধিব সাথে মানবজাতিব হিতার্থে নিযুক্ত বযেছেন | 

শ্বীঅববিন্দ গান্ধিব সাথে? 

মা হী । কিন্তববীন্দ্রনা কেন? যাকগে, আমি বইটি দেখতে 
চাইনি। প'কে বললাম, যা খুশি তোমাব তাই কব। কিন্তু সে বইটি 
খুলে দেখল, বইটা তোমা উপহাব দেওযা হযেছে। 


শীঅববিন্দ : আমায়? 
মা তাই! কি কবব তাহলে? 
শ্শিীঅববিনদ যা খুসী। 


* এই আলাপটি ইলাদেবী অনুবাদ করেছেন। 
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ম|: কিন্তু বইটি যে তোমায় উপহার দেওয়া হযেছে! 

শীীঅরবিন্দ : রেখে দাও কোথাও! (মা আলমারীতে বাখলেন ) 

আমি এখন একটা গল্প বললাম, গল্প নয যদিও । সত্য ঘটনা | 
নামিকা কলকাতার বিখ্যাত বংশের, আন্দাজ ১০1১২ বছরের শিশু । 
তার বাব। মার সাথে দূ একবার আশ্বমে যাতায়াত করেছে । ব্যাপারটা 
এরকম : একদিন বিকেলে তাদেব মনোরম বাড়ীতে চা'এর আসর 
বসেছে, গণ্যমান্য অতিখিবর্গ চা পান করছেন। দু'একটা মামুলি বিষয়ের 
পব আশ্রম সর্ধন্ধে কথা উঠল | মা ও শ্বীঅরবিন্দ ও আশম সম্বন্ধে নানা 
মন্তব্য, টিপ্লনীতে আসব সরগরম, মেযেটি চুপ করে সব শুনে যাচ্ছে। 
এক ভদ্রলোক আবাব যখন আতিথ্যের সীমা লঙ্ঘন করছেন, মেয়েটি 
দৃভাবে বলল, "দেখুন, আমার গুকর সম্বন্ধে আর একটি কথা বলেছেন 
ত এমন চড় মারব আপনাকে যে একেবারে মাটিতে গড়াতে হবে |”? 
সবাই থ! মেয়ের মা রাগে ও ক্ষোভে আসর ছেড়ে উঠে গেল, এক 
দৃবাত্রীয় চাদের দিকে তাকাতে লাগল ইত্যাদি ইত্যাদি । 

গল্পটা শুনতে শুনতে সকলের হাসি যেন ফেটে পড়তে লাগল, 
মা ও শ্রীঅরবিন্দও খুসী। কিছুক্ষণ পরে মা চলে গেলেন। তখন 
শ্বীঅরবিন্দ বললেন, “তার বয়সের পক্ষে এই ব্যবহার অসাধারণ 
বলতে হবে। যেমনি তার চরিত্রবল, তেমনি বেড়েছে বুদ্ধি ; দুটিই 
তার বয়সের অতীত । আমাদের কাছে যখন সে চিঠি লিখত, সংসার 
ও মানুঘ সম্বন্ধে এমন সব মন্তব্য করত, যা পঞ্চাশ বছরের স্ত্রীলোকের 
পক্ষে সম্ভব নয়।: 

আমি তার অনাসক্তি সম্বন্ধে দু একট! ছোট গল্প বললাম । একটি 
হল তার নাচের শিক্ষক সন্বন্ধে। লোকটির চরিত্র ভাল নয় বলে তাঁর 


২১৫ 


শ্বীঅববিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত 


অভিভাবক লোকটিকে বিদায় দিতে চায় কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই রাজী 
নয়। তার যুক্তি চরিত্রের সাথে শিক্ষকতাব কি সপ্বন্ধ যতক্ষণ তাব 
ব্যবহারে কোন দোঘ না থাকে ইত্যাদি | কিন্তু অভিভাবকের সাথে 
সে পেরে উঠবে কেন? কিন্ত যার জন্যে সে এতখানি লড়ল, তার বিদায়ে 
কোন তারতম্য হলন৷ মেয়োটিব ব্যবহারে | দ্বিতীয় ঘটনা, মেয়েটির 
অতি প্রিষ ককৃবটি যখন মাবা যায়, তাতেও সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি | 


এই' নিলিপ্ত ভাব দেখে মেযেব মা ভাবল যে মাকেও সে ভালবাসে না । 
মেয়েটি হয়ত তাকেও ছেড়ে চলে যাবে একদিন । কিন্তু সে নাকি 
ওখানে খুব সুখী ? 

শ্বীঅরবিন্দ: কে বললে? সে ত আমাদের লিখেছে সে ভয়ানক 
অসুখী | 

আরও নানা কথার পর রাশিয়ায় গ্রালিনের বিচার সম্বন্ধে আলোচন। 
স্ুরু হল। 


শ্ীঅরবিন্দ : ্টালিন চায় একটিমাত্র জিনিঘ, ক্ষমতা | আর কিছু 
নয়। 

পৃবাণী : টট্স্কির বিরুদ্ধে ্টালিনের অভিযোগাক সত্যি? 

শ্িঅরবিন্দ : ওগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয়। খুব সম্ভব টট্ক্কি 
ও তার সাঙ্গোপাঙ্গেরা ষ্টালিনকে সরাতে চায় কিন্তু ঠিক কায়দা না জানায় 
উল্টে তারাই পড়ল ্টালিনের ফাঁদে । লেনিনের সমস্ত সহকর্মীদের 
সে শেষ করেছে। 11000 পালিয়ে বেঁচেছে;, তার স্ত্রীর 
কি গতি হল জানি না| সে ছিল প্রবল ষ্টালিন বিদ্বেধী। ্রালিনের 
পার্মামেণ্ট শুধু কথা বলার যন্ত্র। সে ও তার পার্টি যাস্থির করে, তাই' 
হল হুকম ও আইন। 
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পুরাণী : জেনারেলদের দোঘস্বীকারোক্তিগুলি খুব 'দ্ামাটিক 
যেন। 

শ্বীঅরবিন্দ : হবেই তি! তাদের আত্বীযঘদের বাচাতে হবে ত £ 

নীরদ : টুটস্কি কি ্রালিনের চেয়ে ভাল লোক % 

শ্শিঅরবিন্দ : বলতে পার ট্টৃস্কি আদর্শবাদী। 


এখন এল জাপানের কথা | পুরাণী বলল যে জাপানের সমস্ত 
মন্ত্রীদল পদত্যাগ করছে । কোন এক জেনারেল বলেছে যে ১০০ 
বছর ধরে যুদ্ধ চালাতে হবে। 


শ্ীঅরবিন্দ : হা, হা। মনে পড়ছে বটে! তারা পৃথিবীকে 
সভ্য করবার ভার নিয়েছে এবং তাব জন্যে প্রথম প্রয়োজন এশিয়া 
থেকে সমস্ত সাদা আদমীদের তাড়িয়ে দেওয়া । এ অভিপ্রায় তাদের 
আজকের নয়, বহু পুরনো | কিন্তু এরকম গলাবাজি ত তাদের ধর্ম নয়। 
তারা নীরবে কাজ করতে অভ্যস্ত ; যখন সব কিছু পাকা তৈরী তখন 
তারা কাজে নামে । এধরনের আস্ফালন একেবারে অ-জাপানী । 

সত্যেন্্র: ভারতবর্ধের স্বাধীন হতে বেশ সময় নেবে মনে 
হচ্ছে। 

শীঅরবিন্দ : কেন? আমার ত মনে হচ্ছে উল্টো । শুধু 
তাই নয়, স্বাধীনতা লাভের জন্যে হয়ত যুদ্ধই করতে হবে না, বিন! 
যুদ্ধে স্বাধীন হবে । 

নীরদ : কি করে? 

শীঅরবিন্দ : সন্যাসীদের মাঝে এ ধরনের একটা ভবিধ্যদ্রাণী 
প্রচলিত আছে। 
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নীরদ : লেলেও এরকম একটা কিছু বলেছিলেন বটে। 

শ্বীঅরবিন্দ : যুদ্ধ করতে হলে কোন আশা নেই । কিন্তু ধর 
ইটালি যদি ইংরাজ 76৪ ধ্বংস করতে পারে--যদিও তার কোন 
সম্ভাবনাই নেই-_তাহলে ইংলগুকে ভারতবর্ষ ছাড়তেই হবে । 

নীরদ : তখন ইটালি ব৷ জাপান ঢুকবে? 

শীঅরবিন্দ : এত সোজা নয়। তাবা বনু দরে। তাছাড়া 
শুধু টৈঞ্ঠ দিয়ে দেশ জয় কর যায় না। তার সাহায্যের জন্যে চাই 
পদাতিক সৈন্য । ভারতবর্ষের সৈন্য থাকলে তাকে কেউ জয় করতে 
পারবে না সহজে । মা একবার তার কোন জাপানী বন্ধুকে জিজ্ঞেস 
করেন, ভারতবর্ষের সাখে কারও যুদ্ধ লাগলে জাপানের ট্বঞ্্য ভারত- 
বর্ধকে সাহায্য করবে কি না। তিনি বললেন, "সাবধান, জাপানকে 
বিগ্রাপ করোন!, একবার ঢুকলে তাকে নড়ানে। শক্ত হবে ।” 

নীরদ : আমাদের ত কোন বঞরড্/ নেই । 

শখ্বীঅববিন্দ : সেটা পরে সময়ে তৈরী হবে। 

পুরাণী : কংগ্রেস মন্ত্রীরা অহিংসা নীতি কোথাও মানছে না, 
আর ইউ, পি: সি, পি, বন্ধে মাদ্রাজ সর্বত্র বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার 
প্রচলন করছে । 51 51217091 আবার দেশে দটো ভাগ স্থাষ্ট করতে 
চায়, পাঞ্জাবের সামরিক জাত (7/27081 18০০) এবং অন্যান্য দেশের 
অসামরিক জাত। 

শীঅরবিন্দ : সেটা ত ইংরাজই করেছে দেশকে তার অধীনে 
রাখার জন্যে। সে উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবী, পাঠান ও গুর্থাদের ঢুকালো 
সৈন্যবিভাগে, দিল সামরিক শিরোপা | কিন্তু ভারতবর্ধের এমন 
দেশ নেই যার এককালে কোন রাজত্ব ব৷ সাম্রাজ্য ছিল না। অল্প 
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সমমেব মাঝেই সামবিক শিক্ষা ও যন্ত্রপাতি সজ্জায সে ততবী হতে 
পাবে। 

নীবদ মুসলমানব! কি কববে? 

শ্বীঅববিন্দ তাবাও ত বিদেশী শাসন চাষ না। অধিকাংশ 
নামজাদা মুসলমান স্বাধীনতা চায তাতে সন্দেহ নেই । তবে সেটা 
মুসলমান স্বাধীনতা হয়া চাই। জিনা পর্যন্ত চাষ স্বাধীনতা, সে 
কতবাব তা বলেছে । আমাব মনে হয ন! যে তাবা স্বাধীনতা বদলে 
বিদেশীশাসন পছন্দ কববে। 

ভাবতেৰ যদি যুদ্ধেব যন্ত্রপাতি থাকত, অন্যজাতিবা তাকে সহজে 
জয কবতে পাবত ন। | ম্পেনেব দৃষ্টান্ত দেখ। তাব সবকাবেব 
যন্ত্রপাতি সেকেলে ও অনুপযোগী, তবুও বব বচব ধবে যুদ্ধ চালাচ্ছে । 
£0551018-ব কথা আলাদা, তাব না আছে যন্ত্র, না আছে শিক্ষা, 
আব মোটেই সে সংঘবদ্ধ নয। 

নীবদ [100 স্পেন অধিকাৰ কবলে ইংলওড বিপদে পডবে। 

শীঅববিন্দ বেশি বিপদ হবে ফবাসীদেব। ফ্রান্সকে তাব 
আক্রিকাব উপনিবেশ থেকে সহজে বিচিছন কৰে নিষে তাৰ চাবদিকে 
বেডাজাল তুলতে পাবে । ইংলগ্ডেব অবস্থাও হবে প্রা তখৈবচ, কেননা 
সে এশিযাব পথ আটকে দেবে । তবে অন্যপথ তাদেব খোলা থাকবে । 

এই' বসম্তকালেব মাঝেই 4১515 শক্তিদেব উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। 
এখন ত মুসোলিনী চেম্বাবলেনকে দলে টানতে চেষ্টা কবছে। 

নীবদ ফ্রান্স বড়ভড বেশি নির্ভব কবছে ইংলণ্ডের উপব। 

শীঅববিন্দ . কবতেই হবে । জার্ধাণী ও ইটালিব সাথে সে ত একা 
লডতে পাবে না| সবাই জানে যে যুদ্ধ বাধলে জার্মাণী ইটালি এক হবে। 
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নীরদ : ফ্রান্স রাশিয়ার সাহায্য চাইতে পারে ত? 

শ্বীঅরবিন্দ : সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, রাশিয়াকে তার বিশ্বাস 
নেই। তারপর, দু'দেশের মাঝে বিরাট দূরত্ব, প্রায় সমস্ত ইউরোপ 
মাঝখানে | রাশিয়ার আবার ্বগ্র্ঞও নেই | 

নীরদ : জার্ধাণী বোধহয় গতযুদ্ধের সন্ধিতে তার প্রতি যে 
অবিচার হয়েছে তার শোধ নিচ্ছে । 

শ্বীঅরবিন্দ : ঠিক তা নয়; ইংলণই জার্মাণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করেছে । সে যখন দেখল যুদ্ধের পর ফ্রান্স শক্তিশালী হয়ে উঠছে, 
তার চিরন্তন স্বার্থপর নীতি অনুসারে জার্মীণীকে বড় করল শক্তিসাম্য 
রাখবার জন্যে (912108 ০? 790%%€:)1 ভাবেনি যে জার্মাণী 
উল্টে তাকেই কামান দেখাবে । একসময় ত ইংরাজ ও ফ্রান্সের 
মাঝে বিরোধ প্রায় বাধে বাধে অবস্থা । ফ্রান্স ইটালিকে তুষ্ট করে তার 
সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইল, আর ইংলণ্ড ইটালিকে করল শক্র, 
£995551018-র যুদ্ধে তার উপর 98000) জারি করে | কিন্ত ইটালিকে 
ত থামাতে পারল না ; সে £5551018 দখল করলই'। 

ইংরাজ রাজনীতির (01110177980 ) এমন দেউলেপনা আগে 
আর দেখিনি। যুদ্ধের পব থেকে কী আহাম্মক ও দুর্বল নীতি 
অবলম্বন করে চলেছে, দেখ । 

নীরদ : ইটালি নাকি [0119১ 09:£5$০9 দাবী তুলেছে স্পেন 
থেকে ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের দৃষ্টি সরিয়ে নেবার জন্যে । 

শ্বীঅরবিন্দ : কোন দৃষ্টি? কি করেছে তারা স্পেনের জন্যে? 
কিছু না! 31010 ত 900181150 সে যখন প্রধানমন্ত্রী ছিল, বলল 
“স্পেনের ব্যাপারে আমর হস্তক্ষেপ করব না|” অবশ্য এই দাবীতে 
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ইটালি তাব বোকামিব পবিচয দিচ্ছে মাত্র। কোন ফবাস” নেতা 
দেশবাসীর বিকদ্ধে এই দাবী মেটাতে সাহস করবে না । ইংলগ্ডের 
কাছে ৬/8155 ও 1516 01 121) চাইলে যে কাণ্ড হবে, এদের 
বেলায়ও তাই হবে। ইটালি এই দাবী তুলে একটা ভাল কাজ 
কবেছে | শ01015এর জাতীয নেতাবা ভয় পেয়ে ফ্রান্সের পক্ষে 
একজোট হযেছে । 

নীবদ : আমেরিকা ও যুদ্ধেব প্রচণ্ড আয়োজন করছে। 

সত্যেন্দ্র : ইউরোপের বাজনীতিতে সে জড়াবে কেন? 

শ্বীঅববিন্দ : [২009০৬০] হযত ঞ19দেব মতলব সন্বন্ধে 
গোপন খবব কিছু পেষেছে। জড়াবে কেন? সেটা তপ্রশ নয, 
প্রশ হল ভক্ষণ নিষে। যাব! শেঘে পড়ে থাকবে তাদেব এব! গ্রাস 
করবে শেঘে, এই হল তফা। আমেবিকাব কেউ কেউ সেটা আচ 
করতে পেবেছে, সবাই ত আব চেম্বারলেন নয় ! 

নীবদ : ইংবাজদের নৌবহর বেশ প্রবল। 

শরীতাববিন্দ : বলা যায না। তবে তাদের অভিজ্ঞত৷ প্রচুর । 
ইটালিব নৌবহব নাকি সরঞ্জামে ইংরাজের সমান। কিন্তু কৃতিত্ব 
পরীক্ষা হবে সমবক্ষেত্রে । ইটালির সে পরীক্ষা হয়নি এখনও। 

নীরদ : কিন্ত বিমানশক্তি যে বকম বাড়ছে যুদ্ধের ভবিঘ্যৎ যেন 
তার উপরেই নির্ভব কববে, নৌ-শক্তির উপর নয়। 

শ্শীঅববিন্দ : বিমানশক্তি যুদ্ধ নিষ্পত্তি করতে পারে না। সে 
সাহায্য কবতে পারে মাত্র কিন্ত যুদ্ধের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে সমুদ্রে। যদি 
নৌ-সেনাকে ধ্বংস করা যায, তাহলে 7198০ করে দেশকে উপ্ঠেসে 
মারতে পারে । নৌশক্তির উপরই নির্ভর করবে অন্য দেশের উপর 
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আধিপত্য । এই নৌ-শক্তির দৌলতেই ত ইংবাজ পৃথিবীর উপর 
রাজত্ব করছে ৩০০ বছর ধরে। 

ফ্রান্সের এক সময় বিমাঁনশক্তি ছিল সবচেয়ে বেশি । কিন্তু 
বোকামি করে বিমান তৈরি বন্ধ করে দেওয়ার এখন পিছিযে পড়েছে । 


১৪। ১1৯ 


“পুরাণী, তোমার জন্যে এক মজার খবর বাখা হয়েছে ।?' 
শ্বীঅরবিন্দ হঠাৎ ডাক দিযে বললেন । 

পৃবাণী : আমার জন্যে? 

শ্বীঅরবিন্দ: হী। আমেরিকা খেকে শ্রীঅরবিন্দ আশ্মের 
নামে এক চিঠি এসেছে । লেখক লিখছে শুনলাম যে আপনি একজন 
বড যোগ (আশ্রম হল মানুঘ)। আমিও যোগ (9০8%)1 আমি 
নানা খেলাব একটা প্রতিযোগিতা খুলেছি। আমার সহজে সমাবি 
(0009) হয় এবং তাতে সব কিছু ফলাফল জানতে পারি। 
আপনি যদি আমার সাথে একযোগে কাজ করেন তাহলে আমরা লভ্যাংশ 
ভাগাভাগি করে নিতে পারি। আপনার কি বকম সর্ত আমায় 
জানাবেন। আর আপনার টাকা নিতে কোন আপত্তি থাকলে সে টাকা 
গরীবদের দান করতে পারেন। তাতে আপনার, আমার ও গকীবেরই 
লাভ হবে। কি বলেন? 

আমরা ত হাসতে হাসতে খুন! শ্বীঅরবিন্দ বললেন, “কি বল, 
পুরাণী? তুমি নিভে সমাধিস্থ হতে পার অথবা নীরদকে দিয়ে চে্টা 
করাতে পার |” 


এিঅববিন্দেব সঙ্গে কথাবার্ত। 


নীবদ আমায়? বড শক্ত ঠাই হবে। 

পুবাণী সে সমাধিতে গেলে ফিবে আসবে না| ডলাব দেখে 
মুগ্ধ হযে যাবে। 

শ্বীঅববিন্দ নানা জাযগা থেকে এই সব আধ পাগলা লোকদেব 
চিঠি আসছে । কি কবে তাবা ঠিকানা পায বল ত? 

সত্যেন অনিলববণ কোন এক কাগছে প্রবন্ধ লিখেছেন, 
সেখান থেকে নিশ্চয | 

শীঅববিন্দ তাই' হবে, কেননা ঠিকানাঘ লিখেছে 4. 3. ০0? 
911 /১০:001000 /১91)120). 

সত্যেন ওটা হল--[1550100007-এব পত্রিকা | তাব বেশ 
লাতজনক ব্যবসা আছে আমেবিকাঘ। যোগ এবং ব্যবসা, এই দুটিৰ 
চমত্কাব সমনৃয । 

শীঅববিন্দ ' কিন্তু লোকাট কে” কেউ বলছে দক্ষিণী, কেউ 
বলছে বাঙালী । 

সত্যেন বাঙালী বোখ হব । 

পুবাণী আপনি প্রথমবাব একটি কাগজে তাব ছবি দেখে 
বলেছিলেন তাৰ সাথে অমুকেব খুব সাদৃশ্য আছে-_দূজনেই' 01781181021), 
কিন্ত স্পোট” প্রতিযোগিতা এবকম ভবিঘ্যৎ বলা যায? 

সত্যেন্্র বলল যে তাৰ ভাই এব সম্বন্ধে গণক অনেক কিছু বলেছে, 
যাব খুব কমই ফলেছে। 

শ্বীঅববিন্দ কিন্ত ববোদায আমাব এক অস্ভুত অভিজ্ঞতা 
হয়েছিল, জ্যোতিষ বিঘযে নয-_তাব গণনা ফললই না--মনেব চিন্তা 
সম্পর্কে । আমাৰ বাডীব সবকাব আমায নিযে যায এক জ্যোতিষীৰ 
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কাছে। সে আমায় মনে মনে চারটা প্রশ তৈরী করতে বলল । একটা 
প্রশ্ন তৈরী হবার আগেই খুন্যে মিলিয়ে গেল। আশ্চর্যের বিঘয় 
হচ্ছে যে লোকটি শুধু যে অন্য তিনটি চিন্তাই ঠিক ঠিক বলে দিল তা 
নয়, সেই পলাতক প্রশুটাও ধরল । কিন্ত তার জ্যোতিঘ গণনা ফলেনি। 

পুরাণী : আমেরিকায় আমাদের বই' ছাপাবার কোন চেষ্টা 
হচেছে কি? 

শীঅরবিন্দ: না। আমেরিকান জাত হল পল্পবগ্রাহী 
(9811095/)| গভীর জিনিসের প্রতি কোন স্পৃহা নেই। ন' একটি 
প্রবন্ধ লেখে আমেরিকার কাগজের জন্যে | নিষ্ঠার (1১155 71150) 
মতে প্রবন্ধাটা ভালই হয়েছিল কিন্তু কাগজের সম্পাদক আপত্তি জানাল, 
'আমেরিকান জাতি এ সমস্ত গভীর তন্ব হজম করতে পারবে না । লেখা 
বদলাতে হবে|? কেটে ছেটে লেখাটিকে সারহীন হাস্যকর বিষয় 
করেছে। 

নীরদ : কিন্ত তার গোড়া নয়, নূতন আইডিয়ায় সাড়া দেয়। 

শীঅরবিন্দ: তা বটে; আসলে তার। চায় উত্তেজনা ও নৃতনত্ব। 
তবে এপর্যন্ত বলা! যেতে পারে যে ইউরোপের চাইতে আমেরিকাতেই 
আমাদের আইডিয়ায় উৎসাহ বেশি, ইউরোপেও অবশ্য সংখ্যা বাড়ছে। 

নীরদ : কিন্তু আমেরিকাতে রামকৃষ্ণ মিশনের বেশ প্রতিপত্তি 
হয়েছে। সেই বাঙালীটিও নাম করেছে। আর একজন নানা 
ধরনের ভবিব্যদ্থাণণী করে ইউরোপকে মাতিয়ে তুলেছে । শেঘে কিন্তু 
লোকজন তাকে ঠক, জোচেচার ইত্যাদি গালাগাল দিতে লাগল । 

শ্শিঅরবিন্দ : জোচেচার কেন? সেকি টাকা নিয়েছে? 
“জাচেচারি হয়, যখন কোন জিনিধ করবার প্রতিশ্র্তি দিয়ে টাকা নাও, 
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অথচ তা কব না। তাব ভবিধ্যদ্বাণী যদি না ফলে, সেটা ত জোচেচারি 
হবে না। তাব সাদা অর্থ হল, ভবিঘ্যদ্বাণী ফলল না। পুবোহিত 
স্বামী কে? 

পুবাণী ঠিক জানি না। তিনিই ইযেট্স-এব সাথে মিলে 
উপনিঘদেব টিকা লিখেছেন । তাতে 195128007-এব কথা উল্লেখ 
কবে বলচেন তাব দৃষ্টান্ত দেখেছেন তিনি । 

শ্বীঅববিন্দ : আমি একটিমাত্র 165158000-এব কথা শুনেছি, 
ব'বমুখে। সে জোব কবে বললে যে তাব সমস্ত শবীব উপবে উঠেছে। 
আব একটি জার্মান নাকি লিখেছে যে তাব শকীব প্রা ৬ ইঞ্চি উপবে 
উঠে ধপাধু কবে মাটিতে পডল ! (হাস্য ) 

পুবাণী আমায একজন জিজ্ঞেস কবল সাধকেব বা! যোগীব 
জীবন বীমা কবা অন্যায বা যোগেব বিবোধী কি না? 

শীঅববিন্দ : ঠাকুব দযানন্দ হলে বলতেন “অবশ্য অন্যায !" 
তোমাদেব বলেছি যে তগবানই ছিল তাব একমাত্র নির্ভব ১ কোন 
জিনিঘ শঞ্চষ কবা তাঁব ধর্মবিকদ্ধ। তিনি যা পেতেন, সবই খবচ 
কবে ফেলতেন। যদি কোন।পন ভাগ্ডান শুন্য থাকত, তাৰ মানে এই যে 
তাব উপোস কবাই ভগবানেব অভিপ্েত। তাদেব ভক্তিব প্রকাশ 
হল নাচ, গান ইত্যাদির মাধ্যমে, প্রাণ-ধর্মী। পবে তিনি বলতেন 
যে তব প্রাণশক্তি হাস পাচেহ। তিনি ক্রমে ক্রমে মোড নিলেন 
জ্ঞানেব দিকে । তাদেব একট দৃ বিশ্বাস ছিল যে সব অনিঠেব বা 
দূর্দৈবেব হাত থেকে তাব৷ বক্ষা পাবে । তাদেব আশ্বম সংক্রান্ত কোন এক 
গুলিব ব্যাপাবে পুলিশ তদন্তে এসে তাদেব নাচ গান ইত্যাদি উল্লাস দেখে 
যখন ফিবে যাষ, শিঘ্যবা ভাবল তাদের দমন কবতে পাবে দুনিযায এমন 
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শক্তি নেই-_তারা অজেয়। তারপর সরকার পাঠাল সৈন্য; তারা 
তাদের নাচগান ভেছে দিল এবং লোকজনদের গ্রেপ্তার করল । তাতে 
শিঘ্যদের বিশ্বাসে লাগল ধাকা | কেউ কেউ ত ঠাকুর দয়ানন্দকে 
অবতার বলে আর বিশ্বাসই করল না । 

সত্যেন্্র: ভাগবত চেতনার সাথে যুক্ত থাকলে কি প্রাণশক্তি 
হাস পেতে পারে ? 

শ্বীঅরবিন্দ : যে শক্তির দ্বার কাজ চলে সেটা ভাগবত চেতনার 
থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । 

এরকম এক তীব্র আবেগপ্রবণ লোকের সাথে আমার এখানে 
সাক্ষাৎ হয়, সে ছিল মহারাট্রদেশী । আমি যখন তার সাথে দেখা করতে 
নীচে এলাম আমাব অনুভব হল যেন মৃত্যু অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার শক্তি 
আমায় চারদিকে ঘিরে ধরেছে । তৎক্ষণাৎ আমি নিজেকে সংহত 
করলাম। সেই লোকটিই অজ্ঞাতে এই শক্তিগুলো নিক্ষেপ করছিল 
বাইরে এবং তাকেও ঘিরে রেখেছিল এই বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের শক্তি। 
এ সব লোকের সংস্পর্শ যারা সচেতন অথচ দুর্বল তাদের পক্ষে ভয়ানক 
বিপভ্জনক | সচেতন না হলে কিন্ত কোন ক্ষতি হয় না। 

পুরাণী : তার সম্বন্ধে আপনার চমকপ্রদ ভাষাটা আমার এখনও 
মনে আছে: দুর্বলতার উদ্দাম তীব্রতা (110 1110505400৫ 
ড7521)555 )। 

শ্বীঅরবিন্দ : এরাই হল দে জাতীয় লোক যাদের ভীঘণ তীথুতা 
আছে কিন্ত কোন দৃঢ়তা (50110115 ) নেই। 

এখানে আলাপ শেষ হল। কিছুক্ষণ পরে আমি জিজ্ঞাস 
করলাম, যোগশক্তিতে আপনার পা সম্পর্ণ সেরে যাবে ত? 
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শ্বীঅববিন্দ : যাওয়া ত উচিত। তবে এই জাতীয় জিনিঘ 
আগে কখনও চেষ্টা করিনি । 


১৫।১।৩৯ 


আজ আবার 1017. ২৪০ এসেছেন । 51011) 51175 ইত্যাদির 
উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি নান! মন্তব্য করতে লাগলেন। শেঘকালে 
বলে বসলেন যে যাই বলা হোক না কেন ওষুধে রোগ সারায় না ; রোগ 
সারায় প্রকৃতি, ওষুধ প্রকৃতিকে সাহায্য করে মাত্র । এ নিয়ে আমাদের 
মাঝে একট, তর্কাতকি চলল । তিনি চলে গেলে শ্বীঅরবিন্দ বললেন 
“আশ্চর্যের বিঘয যে ডাক্তারেবা বহু অভিজ্ঞতার পর একই সিদ্ধান্তে 
উপস্থিত হয়। মা'র এক ডাক্তার বন্ধ বলতেন যে ডাক্তারই রোগ সারায়, 
ওষুধ নয়। অতি সত্য কথা। রোগ সারাবার শক্তি থাকা চাই, 
ওঘুধের গুণগুলি সেই শক্তিকে সাহায্য করে মাত্র । সেই শক্তিই হল 
প্রধান জিনিষ, সেটা ন। থাকলে ওষুধের মূল্য অতি সামান্য 

সত্যেন্্র: পুবণো শাস্্ত তাকে বলত 1081 19:০6. 

শ্বীঅরবিন্দ : ঠিক তাই। এখনও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যেমন বিখ্যাত 71000011161 বা দক্ষিণ ফ্রান্সে এই 15] 17010 
স্বীকার করা হয়, যেহেতু স্পেন ও এই দেশগুলিতে আরবদের প্রভাব 
পড়ে। এই' ৬10] 70:০৩ 086০: আবার ফিরে আসতে পারে। 

এককালে পণার্থবিষ্ঞান তার আইনকানুন অনুসারে পৃথিবীর যাবতীয় 
ব্যাপার বুঝতে ও বোঝাতে পারে বলে দাবী করত। এখন উল্টোন্সুর 
নিয়েছে; স্বীকার করছে যে, বাস্তবিকপক্ষে কিছুই ব্যাখ্যা করা যায় না। 
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পুরাণী : এমনও বলছে 19 ০0 ০8115801010 আর অবিশম্বাদী 
সত্য (8090]016 ) নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকেরা 
ঘটনাবলীর ব৷ বিঘয়ের হেতু নির্ধাবণ করতে পারে না। কেনন৷ হেতু 
নির্ধারণ করতে গিয়ে তারা ক্রিয়ার পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য 
হয়। এর তাব৷ নাম দিয়েছে 100610177711790. 

শ্বীঅরবিন্দ : [9805 আর 1200175100 আধ্যান্বিক ও 
অতিপ্রাকৃত সত্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাচ্ছে তাদের বিজ্ঞানের 
সাহায্যে । ওটা পগ্ুশ্ম। কারণ ৩০৪০ বছব ধরে খেটে যখন 
তোমার তথ্য তৈবী করলে, দেখবে যে বিজ্ঞান আবার বদলে গেছে এবং 
তোমার সমস্ত ভিত্তি ধুলোর গড়াচ্ছে । তুমি এই পর্যস্ত বলতে পার 
বিজ্ঞানের কতগুলি সিদ্ধান্ত পরাবিজ্ঞানের (10508017515) সিদ্ধান্তের 
সাথে মিলছে । বিজ্ঞানের উপর পরাবিজ্ঞানের ভিত্তি খাড়া করতে 
পার না। 

পুরাণী : ইউরোপের বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের উপর দার্শনিক 
তত্ব ভিত্তি করতে রাজী নয়। তাদের মতে ব্যাখ্য। নয়, প্রণালীটাই 
আসল, সেটা আবিকার করাই তাদের কাজ। 780017810 তীর 
0319010 বক্তৃতায় বলছেন যে, বহু সিদ্ধান্ত হতে মানুঘের অন্তরাবৃত 
মনই (58)০০0৬০) শেঘ অবধি একটা সিদ্ধান্ত বেছে নেয়। 
বৈজ্ঞাদক সিদ্ধান্ত নির্ভর করে সেই দর্শক মনের উপর (009611105 
10100 )১ বাহ্যিক সত্যের উপর নয়। যেমন, ৮১৮২5 ১৬, ৬১ 
নয়--এই সত্যটা মনই গ্রহণ করে। 

শ্বীঅরবিন্দ : এক্ষেত্রে দীর্ঘসঞ্চিত অভিজ্ঞতা, অথব! বলতে পার 
সার্বজনীন অভিজ্ঞতা, তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। 
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পুরাণী : আবার, বৈজ্ঞানিকেরা রামধনু পরীক্ষা করে দেখল ওটা 
বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোর তরলের (৪৬০ 10080) সমষ্টি মাত্র, তার 
অন্য কোন সত্য নেই, কিন্তু কবির দল উচ্ছুসিত হল তার বর্ণসমারোহে । 
এখন, আমরা কি বলব বিজ্ঞানই সত্যি, কবির কল্পনা অলীক ? 

শীঅরবিন্দ : আমি বলব রামধনুর অস্তিত্বই নেই, না বৈজ্ঞানিকের 
পক্ষে, না কবির পক্ষে । বৈজ্ঞানিক কেবল উল্লসিত হচ্ছে পদ্ধতি, 
7:0559 নিয়ে আর কবি পদ্ধতির পরিণাম ফল নিয়ে । 

পুরাণী : আপনি 919705157-এর [09০116 ০0£ 0) 7০5 
পড়েছেন ? 

শ্বীঅরবিন্দ: না। বক্তব্য কি? 

পুরাণী : সংক্ষেপে বলছি; কাল একটা নিরপেক্ষ সত্তা নয় 
(1)601081 1011 )১ তার নিদিষ্ট গতিধারা ও অতিগ্রায় আছে। 
কতগুলো ঘটনাও সে ঘটায়। একটা নিয়তির বা এমন কিছুর নির্দেশ 
দেয় যার দিকে অব্যর্থভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবে সমবেত শক্তিসমূহ | 
মানবহাতিহাসের অতীত ঘটনাবলী লক্ষ্য করে তার এই প্রতীতি হয়েছে 
যে মানবজাতির জীবনের একটা কালক্রম (০5০৪) ছিল; সেই 
কালক্রমের মধ্যে সভ্যতার উৎপত্তি ও অবনতি ঘটেছে । যে কোন 
সভ্যতায় এদের লক্ষণগুলি পরীক্ষা করে বল৷ যায় যে সত্যতা কতদিন 
টিকবে। বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতায় জীর্ণ তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, 
কাজেই তার অবনতির আর দেরী নাই। এই অবনতির চিহ্ন হল 
বড় বড় নগরের উান, পল্লীগ্রামের দারিদ্র্য, ধনিকতন্ত্র ইত্যাদি | 
আরও বলছে যে ইতিহাসকে আদিম, মধ্যযুগ ও আধুনিক এই তিন্ভাগে 
ভাগ কর! ভুল। নৈর্ব্যক্তিকভাবে আমাদের বিশ্ব হীতিহাস পড়তে হবে ॥ 


২৯ 


শশিঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


কোন একটা বিশিষ্ট সভ্যতায় যে সমস্ত গাণিতিক আবিঞ্ষার দেখা যাষ, 
সেগুলো সে সভ্যতার স্বভাবজাত দান (01£8:01০)১ বাইবের প্রভাবজাত 
নয়। যেমন, গ্রীকজাতি কোনদিন 561465এর- সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি বা 
ক্রমহাস হতে হতে অসীম সংখ্যায ব! শূন্যে উপস্থিত হওয়া কল্পনাই 
করতে পারত না। এই 4561195-1068+ একমাত্র সম্ভব বর্তমান 
সভ্যতায | ট 

এমনও বলছেন যে যদি কোন কারণে নেপোলিয়ানের উত্থানে 
বাধার স্থাষ্ট হত, তবু তার কাজের ফল ফলতই । কেননা সেটা ছিল 
নিয়তির বিধান। 

শ্বীঅববিন্দ : ঠিক বুঝতে পাবলাম না । মহানগরী ত বরাববই 
ছিল। নিয়তি যদি থাকেও, তাকে কেন বদলান যাবে না? নেপো- 
লিয়ানের অভ্যুদয়ে যে সমস্ত ফল ফলেছে সেগুলো তার অবর্তমানেও 
নিশ্চয ফলত? সে-সশ্বন্ধে একমত হওয়া যায় না। আমার বিশ্বাস 
ফল বস্ততঃ অন্য রূপ নিত। সে সময় নেপোলিয়ান যদি না আসতেন, 
তাহলে ইউরোপীয় শক্তিগুলি ফরাসী গণতন্ত্র একেবারে নির্মল করে দিত। 
নেপোলিয়ানই বিপ্লুবকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই পৃথিবীর 
পক্ষে গণতন্ত্রের আদর্শ প্রাপ্তি সম্ভব হল। তিনি যদি না জন্মাতেন, 
দুতিন শতাব্দী পিছিয়ে পড়ত এই আদর্শ | 

আব নিয়তি, নিয়তি বলতে কি বোঝ? এটা একটা শব্দ বই ত 
নয়। মানুষ সহজেই শব্দে ভোলে । নিয়তি কি কতগুলো মুঢ় অন্ধ 
জড়শক্তির ক্রিয়া? তাহলে স্বাধীন ইচ্ছার ( ০১০০০) কোন স্থান 
থাকে না, এবং শেঘ পর্যস্ত হয় শঙ্করের মায়াবাদ, নয় নিরেট জড়বাদ 
গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু নিয়তি অর্থে যদি এই বিশ্বে 


২৬০ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা! 


একটা সক্রিয় সঙ্কলপ-_-%/111 আছে বলে মানি, তাহলে স্বাধীন ইচ্ছাও 
মান সওব। 

কালক্রম সম্বন্ধে যা বলছে তাতে কিছু সত্য আছে। কিন্তু তা 
বলে বলা চলেন! যে তাব পুনরাবর্তন একটা কঠোর নিয়মে আবদ্ধ । 
তা মোটেই নয, কালক্রমগ্ডলো যথেষ্ট নমনীয় এবং তাদের বয়সকাল 
যে সমান হবে এমন কোন কথা নেই । 4181) [১8 পত্রিকায় 
8], 1510105 এক প্রবন্ধ লিখেছে, তাতে বহু ঘটনা ও এতিহাসিক তথ্য 
দিয়ে প্রমাণ করতে চেবেছে যে মানবইতিহাস বরাবর ৫০০ বছরের 
যুগক্রম ধরে চলেছে এবং তার বিশ্বাস “মহাত্বা'র দল পৃথিবীব শাসনকার্ষ 
চালাচ্ছে । 

কালক্রম আসলে কি? প্রকৃতি চলছে একটা বাকা রেখায় ( ০1৮6) 
আব তার যেন পুনরাবৃত্তি হচেছ__এই ত? কিন্তু সেখানেও কোন 
কঠোর নিয়ম নেই | বিবর্তনের প্রয়োজন অনুসারে তারও পরিবর্তন হয় । 

নিয়তিও কোন ব্যক্তিগত ইচছা (%11]) নয। তাহলে তোমায় 
মানতে হবে সেটা বিশখুবিধান ব! বিশু-ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ, কিন্ত সে ইচছ। 
কি মুক্ত ন৷ পরতন্ত্র? মুক্ত যদি হয়, তাহলে তাকে অন্ধ পরিণামবাদ 
(06161001150) ) বলা চলে না এবং যখন তুমি আপাতদৃষ্টিতে 
কোন রকমের 'উন্ৃতি' দেখতে না পাও, তখনও বিশ্ব-ইচছাশক্তি বিবর্তন- 
ক্রিয়া সম্পন্ন করে চলেছে । অপর পক্ষে, যদি বল যে বিশ্ব-ইচ্ছ৷ 
পরাধীন ব! বদ্ধ, তখন জিজ্ঞাস্য হবে বাধল কে? ব| কিসের দ্বার! বদ্ধ ? 

গাণিতিক সংখ্যার অসীম পর্যস্ত বিস্তৃতি--সেটা ত বছ, বহুকাল 
আগে ভারতবর্ধে আবি্ষার হয়েছে। 

আর, এতিহাসিক যুগকে তিনভাগে ভাগ করাই বা ভুল হবে কেন? 


৩৯ 


শ্বীঅববিন্দের সঙ্গে কথাবার্তী! 


এদের পরম্পরের মাঝে কোন তফা২ নেই বলতে চার কি? না, থাকলেও 
সেগুলো তার মতে উপেক্ষা করা উচিত? 

(কিছুক্ষণ পরে ) ন৷ ! দার্শনিকের যুক্তিক্রমের বিশেষ মূল্য নেই, 
কেননা তার রে তার কাছে বেশি মূল্যবান এবং যে কোনমতে 
সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য সে অন্য কোন দিকে দৃক্পাতি করে ন1। 
তখন আমাদের নিতে হবে সিদ্ধান্তগুলিই ; আবার সেখানেও বাক্য 
নয়, পরগাছ্ছাগুলি নয়, একেবারে সারবস্ত্রগুলো৷ চাই | যেমন, 910 
£০-এর নিয়তিবাদ বা! কালক্রমবাদে কিছু সত্য আছে, বাকীগুলে। 
সব জঞ্জাল বলতে পার। 

প্রাণী : বোবহয় মানুঘ অভ্রাতসারে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে, 
পরে যুক্তি খাড়া করে জুড়িয়ে দেয় | 

শ্বীঅরবিন্দ: তাই; তার জাগ্রত চেতনা সেটা জানেনা ॥ 
সেখানেও মানুষের ০2০ অহঙ্কার এসে জুড়ে বসে। সেটা এত ক্ষদ্র, 
সীমাবদ্ধ! তবুও ভাবে যে মানব-চিন্তাভাগ্ডারে তার দানই একমাত্র সত্য, 
বাদবাকী সব মিথ্যা । তেমনি আমর! পালটা বলতে পারি যে নিয়তি 
যেরকম চায়, মানু সেরকমই চিন্তা করে এবং সেভাবেই মানুঘের অগ্র- 
গতিকে তার দান সমুদ্ধ করেছে । কিন্তু বিবর্তনধারা যে সার্বভৌম, 
স্পব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এবং দর্শনের কতগুলি ধারণা ব৷ ব্যবহারিক 
নিয়ম দ্বারা যে মানুঘের অগ্রগতি নিয়ন্ত্রিত হতে পারেনা, এটা ত সহজ 
বৃদ্ধির কথা । সত্য কোন যুগ, কোন ব্যক্তি বা সমষ্টর একচেটিয়া 
সম্পত্তি নয়। ধর্ম সম্বন্ধেও একই কথা। 

পুরাণী : বিশ্বমনের অধিকারী না হলে কি এরকম উদার দৃষ্টি 
সম্ভব ? 


৩২ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


শীঅরবিন্দ : কেন? মানুধী মন দ্বারাও এইটুকু বোঝ" যায়। 

পুরাণী : ড/1 বলছেন যে সমস্ত জ্ঞান এখন মানবীর" 
(1)00791) ) হওরা চাই, সেটা কি এই ধরনের কিছু নয? 

শ্বীঅরবিন্দ : না, সেটা অন্য জিনিঘ। তিনি বলতে চান 
“আস্তর্জীতিকতা' | সব বিজ্ঞানই ত আন্তর্জাতিক, অধিকাংশ বর্তমান 
সাহিত্যের গতিও তাই। কিন্তু ইউরোপের অবনতির পরে 
915:7101-এর মতে ভবিধ্যতের ছবি কি রকমের হবে? 

পুরাণী: তিনি ত চীন ও তারতবর্ধকে তুড়ি দিযে উড়িয়ে 
দিয়েছেন। এদের সভত্যা এখন অকেজো ! 

শীঅরবিন্দ: তাহলে আরবদের ? 

পুরারণণী: না, তাদেরও নয়। তারা কবে বাতিল হয়ে গেছে, 
এখন বাজে মাল! 

শ্বীঅরবিন্দ: তাহলে একমাত্র আশার প্রদীপ আফ্রিকা ! 
আবিসিনিয়া! ( হাস্য ) 

পুরাণী : বোধহয় আমেরিকা আর আফ্রিকা! ( হাস্য ) 

শ্বীঅরবিন্দ: কি করে? আমেরিকা ত ইউরোপের সাথে ডুবল | 
রইল বাকী আফ্রিকা আমাদের রক্ষার জন্যে ! 

পুরাণী : কি করে 9002167 এই সোজা কথাটা ভুলে গেলেন 
যে জাতির পুনরুথান ও পুনর্জীগরণ হতে পারে? 

শ্বীঅরবিন্দ : ঠিকই ত! চীনের কথাই নাও না কেন। চীনে 
ত বরাবরই পুরাকাল থেকে নগর ছিল। কিন্ত জাতটা কী অদ্ভূত! 
গোলমালের অস্ত নাই কিন্তু পরে যেই সেই! ১০০০ বছর আগেকার 
চীন ইতিহাস পড়ে দেখ, কত বিপ্রব হয়ে গেছে কিন্তু তাদের সভ্যতী, 


২৬১২০) 
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ঠিক দাড়িয়ে আছে। তাতার রাজা তাদের বই' পুঁথি পুড়িয়ে ফেলল 
কিন্তু সভ্যতা পোড়াতে পারলনা ! আমি মোটেই আশ্চর্য হব না যদি 
দেখি যে বর্তমান গোলযোগের ২০০০ বছর পরেও চীনরা কিছুমাত্র 
বদলায়নি, ঠিক আজকের অবস্থায় রয়েছে । এটাই হল এই' জাতের 
বিশেঘত্ব। 

ইতিহাসের গতি যদি লক্ষ্য কর, দেখবে তার একটা নিয়তি আছে ; 
সেটা বাহ্যতঃ জড়শক্তির সমাষ্টফল ছাড়া আর কিছু নয়। এটাও 
একটা নিয়তি । আর সেটা যখন অসীম বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে, তখন 
মনে হয় এই গতির মাঝে একটা গতিমুখ বা উদ্দেশ্য (160000০য ) 
নিহিত আছে, যেটা অব্যর্থ । 

এখন প্রশ্ব হল : জড়শক্তিই কি কেবল নিয়তি নির্ধারণ করে? 
অন্য কোন শক্তি নেই? এই জড়শক্তি ছাড়া এমন কিছু নাই যা ঘটনা- 
চক্র ঘুরিয়ে দিতে পারে? 

এরকম শক্তির যে প্রবল অভ্যুর্থান (101551)) হয়েছে ইতি- 
হাসে তার নজির আছে। তার ফলে জড়শক্তির প্রণোদিত নিয়তির 
পথ বদলে গিয়ে "পৃথিবীর ইতিহাসের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। 
আরবদের উত্থান দেখ । ক্ষুদ্র, অসভ্য জাত, বাস করছিল একটা উর 
মরুভুমির বুকে । হঠাৎ জেগে উঠে কী কাণ্ড করল! ইতিহাসকে 
উল্টিয়ে দিল যেন। এটাকেই বলছি জড়াতীত শক্তির প্রবল আবির্ভাব । 

পুরাণী : 510০১ [3176750-এর মত মনীঘীরা বলছেন যে 
গ্রীকদের পরে মানুষের চিন্তাশক্তি তেমন বিশেষ কিছু বাড়েনি | 

শ্বীঅরবিন্দ : ঠিকই ত, অবশ্য এখন মানুষ লাভ করেছে প্রচুর 
উপকরণ, বিশাল তার ক্ষেত্র। গ্রীকদের তা ছিল না। কিন্তু 


২২৪ 
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ব্যবহারের বেলায় দেখা যাচেছে যে আধুনিক মন গ্রীকমনের চাইতে 
শ্রেষ্ঠ নুয়, যদিও তুলনায় গ্রীকদের হাতে ছিল সামান্য উপকরণ। 

পুরাণী : 11067501 লিখছেন যে এই ২০০০ বছরের মাঝে 
[8০-ই হলেন ইউরোপীয় মনীধার চরম নিদর্শন | 

শীঅরবিন্দ : সত্যি কথা । ইউরোপের মনীঘা সর্ব বিষয়ে গ্রীসের 
কাছে খণী। যে কোন জ্ঞানের দিকে মানুঘের মন আগ্রহে এগিয়ে 
গেছে, সে সমস্তই ইউরোপ পেয়েছে গ্রীসের কাছ থেকে । রোমান 
জাত জানত যুদ্ধ ও আইন করতে ; দেশগুলিকে একত্রে বেধে রাখতে, 
কিন্তু তার চিন্তার কাজে লাগাত গ্রীকদের । অবশ্য, গ্রীকরাও যুদ্ধ 
ব্যাপারে পাক! ছিল, কিন্তু রোমানদের মত নয়। (010610১ [301806, 
5৩০৪১ প্রভৃতি রোমান মনীষীরা তাঁদেব দর্শনের জন্যে খণী 
গ্রীকদের কাছে। 

আমি যে শক্তির আবির্ভাব সধ্বন্ধে বলছিলাম, গ্রীস হল তার আর 
একটা দষ্টান্ত। এখানেও ছোট্ট একটি জাত, মহাসাগরের বুকে ক্ষুদ্র 
জিহ্বার মত প্রসারিত একটি দেশের বাসিন্দা । সেই জাত এমন একটা 
সভ্যতা স্থাষ্টি করেছে, তাও মাত্র ২০০-৩০০ বছরের মাঝে-__যে তোমাদের 
বর্তমান ইউরোপ সভ্য হয়েছে তার কাছ থেকে মূল উপাদান পেয়ে । 

পুরাণী : তাদের শিল্পীর সংখ্যাই যে কত! 

শ্বীঅরবিন্দ: তাদের সৌন্র্যবোধ ছিল বলে । যে একটা জিনিঘ 
বর্তমান ইউরোপ গ্লীকদের কাছ থেকে নেয়নি, সেটা এই সোন্দর্যবোধ। 
বলতে পার ন! যে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা সুন্দর । 

্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও একই কথা ; তার যে সৌন্দর্যজ্ঞান ছিল, 
সেটা অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে । এখন ইউরোপের প্রভাবে 
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বাকীটুকৃও ত্রতগতিতে লোপ পাচ্ছ । গ্রীস যে সব কিছু নিজে স্ষ্টি 
করেছে এমন নয় ; 1781১ 090৪ ও 518 থেকে অনেক উপকরণ 
নেওয়া হয়েছে। 

ইউরোপীয় মনের বিপর্যয়ের কথা ভাবতে অবাক লাগে৷ 
আমি বলেছি যে সত্য কোন আইডিরাসমট্টর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। 
তবুও দেখ 7710167 11055011701 ও 51211) জন্প্রদায় কি করছে: 
মানুঘের মনটাকে জোরে তাদের আইডিয়ার সঙ্কীর্ণজালে বেঁধে রাখবার 
কী আপ্রাণ চেষ্টা! ভাবতে পার? 

১৯শ শতাব্দীর শেঘভাগে আমাদের ধারণা ছিল যে মানুঘের 
বুদ্ধি কিছু পরিণতি লাভ করেছে, কোন আইডিয়া যাচাই না৷ করে সহজে 
গ্রহণ করবে না| কিন্তু সে ধারণা যেন ভুল। এই' তো ব৪21-1058 
বেশ সমাদৃত হচ্ছে । ৫০9 বছর আগে জোর করে বলা যেত 
কিছুতেই এসব £069-র আদর হবে না। তারপরে দেখ, মনীঘীর৷ 
কি রকম যেন মিইয়ে গেছে, তারা পরাজয় স্বীকার করল বিনাযুদ্ধে ! 
অগ্রণী মনীঘীরা পর্যস্ত অতি স্বচছন্দে 05৮০1)0-21091515 ও [7:9-এর 
আইডিয়া মেনে ণিচেছ ! আশ্চর্য না? 

( কৃষ্ণপ্রেমের ভয় যে 795০1১0-81)81%515 আধ্যাজ্বিকতাকে তাড়িয়ে 
দেবে, না হয় মেরে ফেলবে । কেনন! আধ্যাত্মিক তত্বগুলি নাকি 
এই বিজ্ঞান সহজে ব্যাখ্যা করতে পারে ।) 

পুরাণী: কোন কোন মনীষী ত টব? 31৮15 প্রচার করছে। 
[5য)0-81291551$কে যারা 9০৫9০০-এর গদিতে বসাতে চায়, সে সব 
ভক্তর। দেখতে পাচেছ ন৷ যে অবচেতন ব৷ অচেতনের কোন বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিনেই? এখন য৷ কিছু নূতন, অসাধারণ, তাই যেন বিশ্বাস করছে । 
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শীঅববিন্দ : এই ট্ব৪2; আইডিয়াগুলি হল যুক্তিস্তরের লীচের 

জিনিঘ (17)08-78001091)1 সেগুলো মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। 
সেজন্যে তাদের বলা হয় প্রেরণা (11250190100 ), 0791010191 
কিন্ত আসলে নিয্ুপ্রকৃতি হতে ওঠা সঙ্ীর্ণ ও তীক্ষ আবেগসমষ্টি 
চাড়া আব কিছু নয । বোধহয় এদেরও দরকার ছিল যুক্তির উত্বের 
সত্য গ্রহণ করবার জন্যে । প্রত্যেক জিনিঘকে তারা মিথ্যায় পরিণত 
করে। 100ি8-19002091এ3ও সত্য আছে। পৃথিবী সম্বন্ধে তোমার 
জ্ঞান অপূর্ণ খাকবে যদি এদের কাজ না জান। পুরো জ্ঞানের জন্যে 
তার প্রযোজন আছে। 

পৃবাশী :. ]11/08-181010198] বলতে কি মানুঘ পশ্তর কাছ থেকে 
যে সমস্ত গুণ পেয়েছে তাই বোঝাতে চাচ্ছেন ? 

শ্লীঅরবিন্দ : 11708-1911009] বলতে শুধু পশ্ড নয়-_তার 
মাঝে গণ্য করতে হবে রাক্ষস, অসুর, 1ঞোঃদেরও | মানুষ পশুকে 
অযথা গালাগাল দেয়, পশুদের সম্বন্ধে খুব অবজ্ঞার সুরে কথা বলে। 
কিন্ত ধর, কৃকরের কথা । এমন কোন কৃকৃব পাবে না যে প্রভুভক্ত 
নয়, বিশ্বাস ও ভালবাস। এই দুটি গুণ তাদের সার্বজনীন । মানুঘের 
সন্বদ্ধেকি তা বলা চলে? কয়েকজনের পক্ষে সত্য হলেও সার! মানুঘ- 
জাতি সম্বন্ধে নিশ্চয় নয়। 

পুরাণী : একটি বন্ধু আমায় বলে যে আমাদের দেশে গরুদের এত 
নিরীহ গোবেচারী দেখে তার খুব অবাক লেগেছে । বিলাতে নাকি 
গরু মানুঘকে আক্রমণ করে। 

শ্ীঅরবিন্দ: অধিকাংশ পশুই মারে তার খাদ্যের প্রয়োজনে : 
খুব কম পশুই হিং । আমেরিকার এক ধরনের সিংহ ছিল, তাদের 
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কেশর ছিল না| তার। মানুঘের প্রতি সন্ভাব দেখাত, কিন্তু প্রয়োজনে 
শেঘ করে এনেছে । আফ্রিকায় তআইনই করতে হয়েছে কতকগুলি 
পশ্ডকে রক্ষা করবার জন্যে। মানুঘ যখন বিপদের কারণ হয়, তখন 
সাধারণতঃ বন্যপশুরা তাদের মারে | কিন্তু মানুঘের বেলায় বলতে পার 
কি যে মানুঘ বাধ্য হয়ে মারে? মানুষ মারে তার আমোদের জন্যে। 

তার অর্থ এই নয় যে মানুষের উন্ৃতি হয়নি। বর্তমান কালের 
দার্শনিক 1১1910-র চাইতে শ্রেষ্ঠ নয় বটে, কিন্ত আজকাল দর্শনচর্চা 
অনেকখানি বেড়ে গেছে এবং [180-র সময়ের তুলনায় অনেক বেশি 
লোক দর্শন বোঝে । ইতিহাসের আরম্ভ থেকে দেখা যায় যে মানুষকে 
তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাচাবার জন্যে কতগুলি মুষ্টিমেয় ব্যক্তি মশাল হাতে 
এগিয়ে চলেছে। 


১৬।১।৩৭৯ 


“খিবর কি পুরাণী ?” শ্বীঅরবিন্দ নিজেই কথা আরম্ভ করলেন 
আজ । পণ্ডিচেরীর রাজনীতিতে গোলমালের স্থষ্টি হয়েছে, সে সম্বন্ধে 
পুরাণী তাকে খবর দিল । 

পরে কথা উঠল 127810211211580101 সম্বন্ধে | [7170105018918 
927810-এ একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে সোমেশ বোসের 
স্ত্রীর মৃত্যুর বিশ বছর পরে তাকে নাকি ভোলাগিরি পুনজীবিত 
করেছেন এবং স্ত্রী স্বামীর সাথে সাধনা করছেন। কাগজে আরও 
লিখছে যে ভোলাগিরি প্রতি সন্ধ্যায় তাদের বাড়ী আসেন তীদের 
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আশীর্বাদ করতে । কাগজ জিজ্ঞাস। করছে. এ সম্বন্ধে পাশ্চাতা জড়- 
বিজ্ঞানের কি বলবার আছে? 

শবীঅরবিন্দ : বলবে এ সমস্ত গাজাখুরী গল্প। 

সত্যের: যোগের কি মত, স্যার? 

শীীঅরবিন্দ : বহু মত আছে, বছ সম্ভাবনা থাকতে পাবে। 

নীরদ : কিন্ত রক্ত মাংসের শরীর স্কার্ট সম্ভব? 

শ্বীঅরবিন্দ: রক্ত মাংস মানে কি? তার স্ত্রী কি সব সময় থাকে, 
না কয়েকঘন্টার জন্যে এসে জাবার চলে যায়? শেঘেরটা যদি হয়, 
তাহলে ওটা ক্ষণস্থায়ী 1290601911580101)--ওটা খুবই সম্ভব । আর 
যদি স্থায়ী হয়, তাহলে সেটাও অনুমান কর। এমন কিছু অসম্ভব নয়। 
কিন্ত আমি নিজে তার কোন প্রমাণ পাই নি। আমাদের। 39951 
চ70956এর ব্যাপারে যদি পাখর স্থষ্টি কর! হয়ে থাকে, তাহলে মান্ঘ 
স্যা্টি (0)81511911580017) হবে না কেন আমি বুঝতে পারছি না। 

এই ধরনের সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ দেখা যায় সাধারণত মৃত্যুর ঠিক 
পূর্বে ব! পবে। এমন ঘটনা শোন। যায় যে কোনো কোন লোক 
মৃত্যুর পূর্বে ব৷ পরে তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেছে। এখন 
বন্ধুটি যদি লোকটির মৃত্যু-খবর না জানে অখব। জানে না যে সে দূর দেশে 
থাকে, তাহলে এই সূক্ষ্ম শরীরের দর্শনকে একেবারে স্থল দেহের সাথে 
সাক্ষাৎ হল বলে ভুল করবে । এ রকম বহু সাক্ষ্য, প্রমাণ পাওয়া গেছে। 
5090137. 721211105 আমার কবি-ভাইকে বলে যে তার মা মৃত্যুর সময় 
তার সাথে দেখা করতে আসেন। তবে এটা আমার ভাইএর 
গল্প, কতদূর সত্য বল! মুক্কিল। সে ছিল কল্পনাবিলাসী, আন্তার 
05০৪1 আ115এর বন্ধু। ( হাস্য ) 
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[610121)যতে নাকি একজনের মনের চিন্তা (৫৫০৪) অন্যের 
কাছে পাঠান হয়। কিন্তু এখানে যে মনই শুধু তার আকার (022) 
বা ছাচ (০89) তৈবী করে পাঠিয়েছে এমন বলা চলা না, সক্ষ্মপ্রাণ 
ও শরীরের অংশও ভাব সাথে বপ গ্রহণ (78151151156) কবে । 

পুনাণী :. 10102 তার বইতে লিখেছেন যে বন্ধ পূর্বে মৃত 
ও খাঃগ্াাঃযকৃত এক মিশবীর সাথে তাব দেখা ও আলাপ হয়। 

শীঅববিন্দ : আলাপের পব লোকটির কি হল? 

পুরাণী : সে নাকি পাহাড়ের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। 

শ্ীঅরবিন্দ: তাহলে কিছুই প্রমাণ হয় না । মিশরীদের বিশ্বাস 
মৃত্যুর সময [৪ অর্থাৎ প্রাণ-সত্তা শরীর থেকে বেরিষে আসে এবং শরীরটা 
বজায় রাখলে অনেক বর পরে আবার তাতে সেটা ফিরে যেতে পারে। 
এই কিন্বদন্তী রয়েছে তাদের [2010177 করার মূলে । 00101) 
বোধ হয় হে বিশ্বাসকে বাস্তবরূপ (22216191156) দিয়েছে । (হাস্য) 

পুরাণী : তিনি এক মৃত চড়ই পাখীকে বাঁচাবার কথাও উল্লেখ 
করেছেন। 

নীরদ : বিশদ্ধানন্দ সন্বন্বেও তিনি এই গল্প লিখেছেন। 
চড়ইটা নাকি বিশুদ্ধানন্দের সামনেই মারা হম এবং তিনি পুনরায় 
সেটিকে বাচান। সন্তব কি? 

শীঅরবিন্দ : খুবই সম্ভব। তোমব৷ কি নেহাত শারীরিক 
পদ্ধতিতে সদ্য ব! কিছুক্ষণ আগে ডূবে-মর। মানুঘকে পুনরায় বাচা ওনা ? 
এখানেও তা সম্ভব ; অবশ্য কি করে প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে হয়, 
তা জানা চাই। এখানে দুটো উপায় আছে; একটা হল, তার আত্মা 
(511) বেশীদূর চলে যাবার আগেই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। 
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দ্বিতীয়টি হল জন্ম নিতে চায় এমন কোন একটি আত্মাকে মত শরীবেন 
ভিতর চুকিয়ে দেওয়া । 
এই সময় মা এলেন হাতে একটা টেলিগ্রাম নিয়ে । টেলিগ্রামেন 
একটা কথা নিয়ে অর্থের গোলমাল হয়েছে । মেয়ের বিয়েতে কে 
85169 ( ছাই ) চেয়েছে ! 
পুরাণী : নিশ্চয় 8511151।কে ( আশীঘ ) 29195 কবেছে 
টেলিগ্রাফ অফিসে । 
শীীঅরবিন্দ : ও! আমি ভাবলাম আমি কি মাখায় ভস্ম বয়ে বেডাচিছ € 
এখানে মূলশঙ্কর টেলিগ্রাফ অফিসের আর একটি হাসাকর ভুলের 
দট্টাম্ত দিল। 100, 49108 আলাদা আলাদা না লিখে তাব৷ 
লেখে, 10908517121), যেন ওটা এক কথায় একজনের নাম । 
অতঃপর মা চলে গেলেন ধ্যানে । পরে শীঅরবিন্দ আমার 
দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নীরদ, কে একজন আমাদের বিরুদ্ধে বই 
লিখে, পরে ক্ষমা চায়। তার নাম কি জান 
নীরদ : ক্ষমা? কে? অমুক 2 
শঅরবিন্দ : না। প'এর আজ্মীয়। 
নীরদ : হা, হা! মনে পড়েছে। তার বাবা । ভদ্ছলোক 
আশ্রমের নাকি তীর্‌ সমালোচনা করেছেন ? 
শ্বীঅরবিন্ন : শুধু সালোচন1 ? আমি নাকি লোকের টাকা আত্মসাৎ 
করছি। এই অভিযোগ অন্ততঃ কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই জানে দেশের 
জন্যে যে সব কিছু ত্যাগ করেছে, তার এতখানি পতন হতে পারে না। 
নীরদ : আপনি বহীটা পড়েছেন ? এ 
শীঅরবিন্দ : চোখ বূলিয়েছি, আমায় একটা 00০ কপি 
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পাগ্িরেচিল। আধ ডজনের বেশী বিক্রী হয়েছে বলে ত আমার মনে 
হয়না । জান ত সে সব কিছু খুইয়ে বসেছে। এখন তার ছেলের 
কাছে নিজের ও স্ত্রীর ভরণপোঘণ্ণ ভিক্ষা করছে। 

পুরাণণী বলল, গুজরাটেও কেউ কেউ আশ্মের বিরুদ্ধে লিখছে। 

শীঅরবিন্দ : কিন্তু কেন? কি অপরাধে ? 

পুরাণী : তাদের অভিযোগ হল আমরা দেশের 'ও মানুঘের 
প্রতি উদাসীন । 

শ্বীঅরবিন্দ: কবে থেকে আশমের পক্ষে এসব জিনিস কর্তব্য 
কর্ম বলে দাবী করা হচেছ? 

পুরাণী : রামকুষ্ণ মিশন, গান্ধি সেবাশখ্বম সামাজিক 'ও রাজ- 
নৈতিক সেব। করছে কিনা ! 

শ্বীঅরবিন্দ : গান্ধি আশ্বম ত যোগাশ্বম নয়, ওখানকার উদ্দেশ্য 
হল কোন কাজের জন্যে তৈরী হওয়া । ওটাই কি নিন্দার সত্যি- 
কারের কারণ, না, আমি দেশের কাজ করা ছেড়ে দিয়েছি বলে? 

পুরাণী : শেঘের কারণই বোধ হয়। 

নীরদ : স্থতাঘ বোস ত একই কারণে আশ্রমের বিরুদ্ধে । 

শীঅরবিন্দ : কোন কারণে? 

নীরদ : অমুককে তিনি বলেন যে উৎকৃষ্ট লোক যারা তারা সবাই 
আশ্বমে চলে আসছে । 

শীঅরবিন্দ : অমুক কি তাদের একজন ? 

নীরদ: শেষ্ঠ না বললেও বলেছেন তিনি ভাল লোক । তাকে 
হারিয়ে বোস খুব মর্মাহত । 

শীঅরবিন্দ : কিন্ত সে তরাজনৈতিক দলের নয়, সে ত গায়ক। 
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নীৰদ : গ্রায়ক হলেও বোসের মতে ডাক পড়লে তাকে দেশের 
জন্যে সব কিছু ত্যাগ করতে হবে। 

শীঅববিন্দ : বটে? আর ভগবানের জন্যে ডাক পড়লে সে সব 
কিছু ত্যাগ করতে পারে না? 

পূরাণী : সব ত্যাগ করা মানে জেলে যাওয়া, নয় কি? 

শীঅরবিন্দ: জেল? (মাখা নেড়ে উপর দিকে তাকিয়ে) সে 
জেলে গেছে এটা আমি ভাবতেই পাবি না। (হাস্য ) 

পুবাণী: দুটোতে মোটেই খাপ খায় না। 

সত্যেন্্র: হয়ত মুক্তি পেযে সে জেলজীবন সম্বন্ধে কোন নভেল 
লিখতে পারত। 

শ্বীঅববিন্দ : কতগুলো জিনিঘ আছে, যেগুলো ভয়ানক বেমানান 
ও বেমিল, তবুও ঘটে । 09০: ড/1116-এর জেলে যাওয়া ভাবতে 
পার? তবুও সেটা ঘল। তাতে একমাত্র লাভ হল, সে অমর বই 
লিখল-_1)6 17109017015. ফরাসীব। তার জেলের কথা শুনে বলল, 
“ইংরেজরা একেবারে আহাম্মক !?' (9011076 115 5010 0605 1) 

গান্ধি আন্দোলনে সময় কেউ শাকি অবনীন্্রনাথকে ছবি আঁকা 
ছেড়ে দিয়ে বাজনীতিতে যোগ দিতে বলেন । তিনি উত্তরে বললেন, 
“কেন, শিল্প কি দেশের সেব। নয়? আমি অন্ততঃ একজন ভাল 
শিল্পী, সেটা ছেড়ে হতে যাবে! একজন মন্দ রাজনৈতিক কমী ?" 

এখন পুরাণী বরোদার প্রসক্গ তুলল, সেখানে ্টেশনের কাছে কি 
রকম নৃতন ঘরবাড়ী তৈরী হয়েছে ইত্যাদি । 

শ্বীঅরবিন্ন : (কিছুক্ষণ খেমে ) বরোদার কথায় আমায় "মনে 
করিয়ে দেয় ত৪০৮/৪:-এর সাথে আমার প্রথম সংযোগ | মাঝে মাঝে 
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জীবনের সমস্যাগুলির কি করে যে আপন! আপনি সমাধান হয়ে যায় 
ভাবতে অবাক লাগে । [.0.5.এর পর আমি যখন চাকরী খুঁজছি 
তখন 03918: লণ্ডনে । আমার মনে নেই তিনিই কি প্রথমে আমাদের 
ডাকেন, ন। আমর! যাই তাব সাখে দেখা করতে । কত মাইনে চাওয়া 
উচিত সে বিঘয়ে আমরা একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিই, ষেহেতু 
সে সদ্বন্ধে আমরা ছিলুম একেবারে আনাডী। তিনি বললেন দু'শ 
টাক। চাইতে ; ভাতে রাদী লা হলে ১৩০ টাকা পেলেও গ্রহণ কর! 
উচিত, কারণ ১৩০ টিক। বেশ ভাল বেতন। ভদ্রলোক বোধহয় 
পাউণ্ডেব হাবে হিসাব করে দেখছিলেন ! ১৩ টাকা করে পাউও ছিল 
তখন। হালে ১০ পাউও্ড তার মতে বেশ ভালই | 0. 00001 
৪ নানাব ব৬ তাই. এবাই কখাবার্তা চালাচিছল | পরে শরনলাম, 
€3991/31 গর্ব কবেছিনলেন যে তিনি একটা দাও মেরেছেন, ২০ টিকা 
বেতনে পেরেছেন একজন সিভিলিযান ! 

নীরদ : আপনাদের মাসিক খরচ কি রকম ছিল? 

শীঅরবিন্দ : পাঁচ পাউও। সেকালে যথেষ্ট । এখন কতঃ 

নীরদ : এডিনবরায় নেহাৎ কমপক্ষে ১০ পাউণ্ড। 

এীঅববিন্দ : আমাদের [.81)0180 ছিল দেবতা | খুব সহি, 
কখনও তার পাওনা চাইত না। মাসাবধি আমর! পাওন। দিইনি । 
কি করে যে সে চালাত জানি না। পরে আমার [.0.5. বৃত্তি থেকে 
তার ধার শোধ করি! ভাব বাড়ী ছিল 9096156-এ ; লগ্নে 
[.00180গিরি ছিল তার জীর্বিকা | আরও একটি [.811018-র 
কাছে ছিলাম, সেও খুব ভাল লোক ছিল। 

তোমাদের বলেছি যে [.0.5. চাকরী না পাওয়ায় বাব! ভন্নানক 
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মর্মীহত হন। তিনি আগে থেকেই 9 [60 00001৮এ7 সাথে 
মিলে আমার জন্যে সব বন্দোবস্ত করেছিলেন । আরাতে (721) ) 
আমাব পোষ্ট কর হবে, আরা নাকি চমৎকার জায়গা, 91 মন. 
€01007-এর কাছেই। তাৰ উপর আমার দেখাশোনার ভার 
দেওয়া হযেছিল | কিস্তু 0151] 9211০6-এ যোগ দিলে আমার কি 
অবস্থা হত জানি না। হয়ত আলস্য ও বকেয়া কাজের জন্যে আমায় 
নোটিশ দিত | 

এখন আবার নতন প্রসঙ্গ স্তর হল। শ্রীঅববিন্দ পুবাণীকে 
জিজ্জেম করলেন, 'গান্ধির নিরস্ত্রীকরণ ( ৫61711181158001) ) সম্বন্ধে 
ত দেশে খুব আগ্রহ দেখা যাচেছ না? 

পুরাণী : না। নানাসাহেবও সেদিন ববোদা যুবসন্সিলনীতে 
তীৰ্‌ সমালোচনা করেছেন৷ আপনি তাকে চেনেন ” 

শীঅরবিন্দপ: চিনি বই কি। খুব ভাল কবে চিনি। সে, 
মাধবরা০ আর আমি তিনজনে মিলে প্রথম বিপ্রবী সজ্ঘ গড়লাম, বোটিশ 
শক্তিকে তাড়াবার উদোশ্যে। গাদ্ধি সীমান্ত-পাঠানদের নিরস্ত্র করতে 
পেবেছেন * 

পুবাণী : গান্ধি যখন সেখানে গেলেন, তার জন্যে অস্ত্রধারী 
স্বেচাসেবকরক্ষী রাখার বিরুদ্ধে তিনি ভয়ানক আপত্তি তুললেন । 

শীতববিন্দ: ধর, যদি কোন সত্ঘর্ঘ হত, তবে তারা কি করত ? 
শধ দাড়িযে থাকত? 

প্রাণী: না। অহিংস প্রতিরোধ ছবারা তারা মৃত্যু বরণ করত। 

শ্রীঅরবিন্দ : এই নিক্ষ্িয় প্রতিরোধ ব্যাপারটি আমার ম্ম্্টেই 
বোবগন্্য নয়। যদি বল মন্দের (চু) বিরুদ্ধে কিছুতেই লড়বে না, 
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আমি তা বঝতে পারি, খুষ্টানের। যেমন বলে মন্দকে বাধা দিও না 
(05515 180 ৮11) | বাধা ন! দেওয়ায় তোমার মৃত হতে পারে 
এবং পরিণাম ফল ভগবংপ্রেরিত বলে মনে শান্তিও পোত পাব, কিন্ত 
নিদ্রিয় প্রতিরোধের ছ্বার। বিপক্ষের হৃদয় পরিবর্তন করবে. এটা 
আমার পক্ষে বোঝা কঠিন। 

পূরাণী : 74902) হ২০৮1৩%/-এর সাথে আমি একমত যে এই 
উপায়ে মন্দকেই পশয় দেওয়া হবে এবং তারই জয়জয়কার হবে. এতে 
গুগ্ডার হৃদয় জয় করার আশা বাতুলতা । 

শ্বীঅরবিন্দ: ঠিকই । গান্ধি করছেন কি, আধ্যাত্তবিক এলাকার 
যে বিষয় তাকে প্রয়োগ করতে চাচেছেন সাধারণ জীবনের ক্ষেত্রে। 
অহিংস! তোমার ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ হতে পারে এবং তা 
আধ্যাত্মিক ধর্ম হিসাবে পালন করতে পার, সেটা বেশ বুঝতে পারি 
তার নজিরও রয়েছে । তা কেউ পুরোপুরি মানতে না পারলেও সত্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত তার ভিত্তি । কিন্তু তাকে সাধারণের ব্যাপারে প্রয়োগ 
কর! বাতুলতা । গান্ধি ইউরোপের মতো ভুলে যাচেছন যে জঅধিকার- 
ভেদ ও অবস্থা-ভেদ বলে কোন জিনিষ আছে। 

পূরাণী : গান্ধির যুক্তি হল, উভয় ক্ষেত্রেই তোমায় মরতে হবে। 
কিন্তু সশস্ত্র মরলে তুমি হত্যাকাণ্কে অমর করে রাখবে । 

শীঅরবিন্দ: আর অপরক্ষেত্রে নিক্ষিয় প্রতিরোধকে অমর 
করবে । ( হাস্য ) 

তত্ব হিসাবে যে এর মূল্য আছে তা আমি মোটেই অস্বীকার করছি 
না। শুধু তাই নয়, বিস্তৃতভাবে এ নীতি ঠিকমত প্রয়োগ করলে 
সাফল্যও সম্ভব, বিশেষ করে নিরস্ত্র ভারতবাসীর দ্বারা । এই নীতি 


২৪৬ 


শ্বীঅববিন্দেব সঙ্গে কথাবার্তা 


সমর্থন কবা ফাব এইভনোো যে তুমি নিবস্ত্র বলে তোমাব অন্য গতি নেই । 
বিন্ধ সফল হলেও তাব কাবণ হল তুমি বিপক্ষেৰ শাসনযন্ত্র একেবাবে 
অচল কবে দিয়েছ, এই জন্যে মোটেই তাৰ জদয পবিবর্তন কবেছ 
বলে নয। আযাবল্াণ্ডে ঠিক তাই ঘটেছিল । অবশা ভাতিযাব ও 
তাদেব ছিল, কিন্ত একই সাথে এই নিক্ছিষ যুদ্ধ ন। চালালে তাদেৰ 
আন্দোলন ব্যর্থ হত। 

গান্ধি বোগ হল তিনি চান তাব নীতিতত্বগুলি সর্বসাধাবণেৰ 
মাঝে চালাতে । নিক্ষিষ প্রতিবোধই বল, কি চবক! বা চিবকৌমার্য ই 
বল, সকলকে তা পালন কবতে হবে। সূতা ন! কাটলে কংগ্রেসেৰ 
মেন্বব হতে পাববে না! তাব অনুচবদেব মাঝে কন সেটা মানে ? 

পুবাণী সে সর্ত এখন তুলে নেওয়া হযেছে। কেউ সোট 
আমন্তভবিকতাবে পালন কবেনি। 

শীঅববিন্দ সেটা আশা কবাই ভুল। আমাষ বদি সূুতে। 
কাটতে বলা হত, আমি একেবাবে নিজ্ফিষ প্রতিবোধী হযে বসতাম। 
অবনীন্দ্রনাথ কি কবতেন কে জানে। 

পুবাণী নন্দলাল বোস নাকি সূতো৷ কাটছিলেন ? 

শীঅববিন্দ নন্দলালেব মাঝে একটা তপস্যাব (45০90০) 
ভাব নেই কি?” কাবও মতে গীতাব চক্র নাকি গান্ধিব চবকাব সামিল । 


১। ১1৭) 


সতোন্দ্র পাগল হবনাথ ও তীব স্ত্রীর কযেকটা ফটো দেখাল 
শীঅরবিন্দকে | স্ত্রী একটি ছবিব নীচে লেখা বযেছে যে তিনি 
আদ্যাশক্তি এবং তাৰ বিভিন শক্তিৰ একজন হলে৷ হবনাথ। 
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শ্বীঅরবিন্দ : পা ত তান্ত্রিক মত। 

সতোন্দ্র: কিন্ত তিনি যে বৈধন। 

*্শিঅরবিন্দ: হতে পারে কিন্ত ওটা বৈষধ্বমত নয়, তান্ত্রিক 
মতই | "ভহ্ব হিসাবে মতটি ঠিকই, কেন ন। আন্যাশক্তি হল ভাগবত চেতনা 
এব সমস্ত দেবতাদের তিনিই জননী | তাদের শাস্্রমতে তীর শক্তি 
বিনা শিব ও কাজ করতে অক্ষম | 

সতোজ্দ সংক্ষেপে হরনাখের ভীবনকাহিনী বর্ণন। করল এবং 
কা*মীরে কি করে তার শরীবেব ব& বদলে যায় তা উল্লেখ করল | 
শিঘ্যদের মতে তিনি গৌরাঙ্গেন দর্শন লাভ করেন এবং তাঁর কাঠ থেকে 
10101551011 পান | পববতী শিঘাবা তীকে গৌরাঙ্গের সমান মনে করেন | 

শ্শিীঅরবিন্দ : কিন্ এতে তো কোন বিরোধ নেই | চেতনা যদি 
শেঘপর্ষস্ত ও মূলত, ভাগবত চেতনাই হয়, তাহলে উভয়ের চেতন 
এক হগযাম আপনি কিসে ? 

সত্েন্র . ভাবা পুমাণ কবতে চায় যে তিনি গৌরাক্স্রে সমান 
বড় অবতার । 

শ্বীঅরবিন্দ : 55. অবতারত্বের জন্য প্রতিযোগিতা ? কিন্তু 
হরনাথ কি নিজেকে অবতার বলতেন % 

সত্যেন: না, স্যার। কিন্তু তার চালচলনে সেটা প্রকাশ পেত। 

শ্ীঅরবিন্দ: গৌরাঙ্গকে বলা হয় কৃর্চের অবতার, আর কৃষঃ 
হলেন বিষ্ণর অবতার | স্ততরা দুজনেই বিষ্ণুর অবতার : ঝগড়ার 
কারণ কি তাহলে? 

সত্যেন্্র : যারা হরনাথের সংস্পর্শে এসেছে, তাদের ভ্রত 
উন্নতি দেখা গেছে। 
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বীআববিন্দ বৈঝব ভক্তিপথে খুব ক্রত ও প্রবল উন্নতি হক 
আমি লক্ষ্য কবেছি। 

সত্যন্দ গুজবাটে এক শ্েণীৰ সাধ আছে তাবা নিবাকাব 
ঈশুবকে ভক্তি ও পূজা করে। 

“গিঅববিন্দ নিবাকাব ঈশুবেব পতি ভক্তি” 

সণনান্দজ কোন সাকাব ঈশ্ববেব প্রতি তাদেব কোন ভক্তি নেই, 
কিক্ষ যে ঈশুব সর্বত্র ও সকল পের অতীত তিনিই তাদেৰ উপাস্য । 
কবীন ৪ অশ্যান্য সাধূবা এই পশ্বী। যদি তাবা কোন নাম ভপ কবে, 
(সে নান বাক্তিবিশেঘে শজাবদ্ধ নয | তাব! বলবে 'বাম' কিন্তু তাতে 
বামে বিভিন্ন প্রকাশ নিহিত খাকবে "যমন দাশবথি বাম, অন্র্যামী 
বাম বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত বাম। 

পুবাণী . তাৰ মানে যিনি বিশ্বাতীত। 

“শিঅববিন্দ তাই সর্বোন্তম পবাংপব। গীতা যাকে বলা 
হবেছে নাস্তদেব, যিনি আছেন সর্বভূতে যিনি আরাব পবাংপর ॥ 


নিবাকাব ঈশ্ববেব প্রতি যে ভক্তি পবিবর্তনের পক্ষে সেটা তত 
শভিমান হবে না| সেটা হবে সুক্ষ অবাস্তব (50060811360 ) | 
আঁব ভক্তিব সাখে ভ্ঞানেব সমনৃষ থাকবে ন! | জ্ঞানেব চাইতে ভক্তির 
ভাবই প্রবল হবে বেশি। 

সত্যেন্র আমি কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে এই দূষেষ সমনৃষ দেখেছি । 

“টীঅববিন্দ আমি ত বিশেঘ ক্ষেত্রেব কথা বলছি ন|। 

সত্যেন আমব। শুনেছি যে শ্রীকৃষ্ণ জাপনাকে সাহাষ্য কবেলোন, 
পথ দেখিযেছেন | কিন্ত কোন কৃষ্ণ, বৃন্দাবনেৰ কৃষ্ণ, ন। কৃকক্ষেত্রেব £ 
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শ্ীঅরবিন্দ: আমার ত মনে হয় কূরুক্ষেত্রের কৃ । আলিপুর 
জেলে আমার কৃষ্ণ-কালীর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে কী তেজোদৃপ্ত 
দর্শন ( $151012 ) ! 

পূরাণী : কৃষ্ণের নান। ব্যক্তিবপ নিয়ে এই যে ভেদাভেদ 
এগুলে। কি পরবতী কালের ধারণা নয়. অর্থাৎ পরবতী বৈষ্ণব ধর্মের ? 

শ্ীঅরবিন্দ : হাঁ, তাদের চোখে বালগোপাল হল আনন্দের বা 
আনন্দ-চেতনার পৃকাশ, কিন্ক অন্যর।, যার। প্রাচীন বৈঝুব, তাদের 
কাছে কৃষ্ণ হল বিঝুর অবতাব। তারাও ত বৈঝুব। 

সত্্দর: করুক্ষেত্রের কষ্ণই ত দীতী শুনিয়েছিলেন £ 

শীঅরবিন্দ: সে কৃষ্ণ হল বিঞর প্রকাশ । বিঞ্পুরাণে তার 
সমস্ত রূপের চমতকার বর্ণন। আছে। ওই পুরাণটাই আমি যত্ব করে 
পড়েছি । জানি না ওটা তেমন সমাদর লাভ করেনি কেন, অপূর্ব 
তার কবিত্ব ! বেশ মার গল্পও আছে, যেমন শিঘ্য গুরুকে জিজ্ঞাস 
করছে, রাজা হাতীর উপর চড়েছে, ন1 হাঁতী চড়েছে রাজার উপর ? 
গুরু তখন এক লাফে শিঘ্যের কাবের উপর চড়ে বলল, 'এখন জামি 
তোমার উপর, ন। তুমি আমার উপর 2 ( হাস্য ) 

সত্যেন্্র : জড়তরতের বর্শনাগিও বেশ স্ন্দর | কিন্ত ভড়তরত 
বলে কেউ ছিল কি? 

শ্শীঅরবিন্দ: জানি না| তবে পুরাণে বর্ণনানুসারে মনে হয় 
খুব সত্য । পুরাণ ভয়ানক বৌদ্ধবিরোধী । 

সতোক্্র : তাহলে পুরাণ অনেক পরের লেখা । 

পূরাশী: বৃদ্ধের জন্ম হল খীঃ পূ ৫৫০-এ। 

এশিঅরবিন্দ: তত সোভ। নয়। নাস্তবপক্ষে পুরাণগুলির বচন! 
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হল বৌদ্ধধর্মের পরে। গুপ্তবংশের সময় যখন বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে 
বান্দণ্যধর্ম জেগে উঠল, এই পুরাণগুলি হল তারই একটা কীতি। 

পূরাণী : তৃতীয় কি চতুর্থ খী্টাব্দে লেখা বলে অনুমান । 

শীঅরবিন্দ: সম্ভব। এই বিঝ্ুপুবাণে বৃদ্ধকে বিষুর অবতার 
বলে গণা কর। হয়েছে এবং বুদ্ধের আগমন হল অস্থরদের প্রতারিত 
করবার জন্য । তাকে মায়ামোহ নাম দেওয়া হয়েছে, বুদ্ধ নয়। 
পুবাণের এক ছায়গায় রয়েছে 'বৃদ্ধসা, বৃদ্ধসা , এটা বুদ্ধ ছাড়া আর কেউ 
হাতে পারে না। 

সত্যেন্্র: তন্ত্র নাকি বেদের সমসাময়িক ? 

শশিঅরবিন্দ : তম্ত্রের তত্বগুলি বেদের যুগের হতে পারে কিন্ত 
তন্ত্র বলে যা জামর। জানি সেগুলো পরের রচন] । 

পুরারণ্ণী: তারতবর্ধে বেদকে চরম প্রমাণ বলে বিবেচনা করা হর 
বলে সব কিছুরই উৎপত্তি খোজা হয় বেদে। 

শীজঅরবিন্দ: প্রাচীনহের প্রতি এত মোহ কেন? সতা হল সত্য, 
তাতে কালবিচার কেন? 

সতোন্দ্র: বেদকে ত সনাতন বল। হয়। 

ধিঅরবিন্দ: তার অন্প্রেরণার উৎস (05018001)) সনাতন 
বলে। 

সত্যেন্ত্র: কে একজন বলেছে যে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়কেন্দরে 
রয়েছে সনাতন বেদ। 

পুরাণী: তুমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপ্জ! করছ? ( হাসা ) 

শ্ীঅরবিন্দ: উপনিঘদ এল বেদের পরে। বেদের সত্যগুলিকে 
সরল তাঘায় সেখানে লেখা হল, বেদের তাঘা হল রূপক । উপনিষদ 
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বেদের সমান শ্রেষ্ঠ । বেদেব নানা অংশ পড়লে বৃঝা যায় যে সেখানে 
বেদান্তের সত্য নিহিত রষেছে, 'আখচ আশ্চর্য যে তাৰ অর্থগুলি তখন 
ধরা পড়েনি । যেমন, বেদ বলছে সতা সত্যের ছ্বার। আবৃত রয়েছে, 
অথবা 'সেই এক, যিনি সব কিছুর উৎস | এখানে পরিক্ষার বেদান্তের 
সত্যের উল্লেখ করছে । মনি উপনিঘদে পাওয়া যায় বেদের বূপক, 
যেমন সূর্য, অগ্গি, কিস্ক তাব অথ একেবারে রূপক | 

সত্যেন্্র: পাশ্চাতা পঞ্তিতেরা ভাবতে পারেন৷! যে সেই আদিম 
কালে বৈদিক খঘিবা এত উনত ছিলেন। 

শ্ীঅরবিন্দ: তাই । তাবা এ্রতিহাসিক ব্যাখ্যায় এত তুষ্ট যে 
অন্য কোন অর্থ খুজে দেখবার আগ্রহ হয়নি, অখচ তার বহু পরিক্ষার 
ইঙ্গিত রয়েছে । পাশ্চাত্য পডিতেরা এসব তহ্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
সাংঘাতিক গুলিয়ে দেয় | কিন্ত সবচেয়ে চমৎকার ব্যাখ্যা কি জান? 
দেবতার! নাকি সব বাম্প, গ্যাস ! কী অদ্বিতীর উদ্ভতাবনীশভ্তি ! বাহবা 
দিতে হয! 

পূরাণী. সেই ভদ্রলোকটি মহীশুরের, আমার মনে আছে । 
দীর্ধতমাব থক 'ত এখনও পাশ্চাত্য পঙ্ডিতের বৃদ্ধিগম্য নয় । 

শ্ীঅরবিন্দ: বপকগুলির চাবি জানা না খাকলে ত বোঝা বা 
অনুবাদ সোক্ত। নয়। 

পুরাণী: অনেকগুলি খকে গাভীর বৃহত্তম ৰা উচচতম পদক্ষেপের 
উত্লেখ পাওয়া যায়। 

শ্শীঅববিন্দ : ওটা ত পরিষ্কার পক | সবাই জানে যে গাভী 
হল ভাগবত আলো ও চেতনার প্রতীক : আর উচচতম পদক্ষেপ হল 
তারই উচচতম ধাপ। 
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পুরাণী : দীর্ঘতম আমার কাছেও ধারা লাগে. যদিও তাঁর কতগুলি 
খকের বূপক অর্থ বেশ প্রাঞ্ল। 

শীঅরবিন্দ : তার নাম সার্ক কবেছেন-_ দীর্ঘতম: (1077 10) 
491107655) 

পুরাণী: সবস্বতী সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধে পড়েছি যে সরস্বতী হল 
একটি নদী, বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে তাব মবোতি। আব একটা 
প্রবন্ধের মতে সরস্বতী রাজপুতানার উপর দিষে গিয়ে পড়েছে 
€09172095তে। 

শ্ীঅরবিন্দ: কি? সরস্বতী বঙ্গোপসাগর থেকে গিয়ে পড়ল 
কাম্বেতে £ প্রেরণা নেহা উদ্দাম না হনে এ বরনেব কম্পন সম্ভব 
নয়। 

পুবাণী: আমি দেখাতে চেষ্টা কবলাম যে বেদের সরস্বতী হল 
প্রেবণার (09111810920) ম্বোত, নদী মম । খঘি নদীদের অনুরোধ 
করছেন যেন তাদের জল কমে যায় এবং সে অনুরোধ তারা শুনল । 

শীঅরবিন্দ: সূর্য, জ্ঞান, আলো ইত্যাদি বস্ত বয়ে নিয়ে ষাচেছ 
এই' সমস্ত ভৌগোলিক নদী ? অদ্ভুত নদী বলতে হবে তাহলে । 

পুরাণী: আপনার মনে আছে কে এক মাদ্রার্ী প্রমাণ করতে 
“চেষ্টা করে যে যীশু তামিল? 

শঅরবিন্দ: আছে বই কিঃ আর তামিলেরা হল ঈক্ুদী! 
এখন জার্মানর। বলছে যে যীশু হল জার্মান। 

পুরাণী : কি করে? [.0060010% ত ব্ীষ্টানধর্ষম ছেডে দিয়ে 
পুরোনো 0:56 ধর্মে ফিরে যেতে চায়। 

শীঅরবিন্দ : তার কারণ যীশুকে জন্যানা কারণে তাদের সুবিধার 
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মনে হচেছ না। তুকাঁরাও স্বাবীনতার পর পুরোনে। তুকী জীবনের 
দিকে ফিরে যেতে চাইল । কামাল পাশাই মুসলমান ধর্ষকে দিলেন 
নৃতন রূপ, হাল আমলের করে তুললেন । 

নীরদ : বেচারা আমানল্লা কামালের নকল করতে গিয়ে সব 
খোয়াল। 

শ্রীঅরবিন্দ : দুর্বল সবলকে নকল করতে গেলে এই দশাই 
হয়ে থাকে । কামাল হলেন তকীর মুক্তিদাতা, তাৰ পেছনে রয়েছে 
সমস্ত সৈন্য । 

পুরাণী : ভারতীয় মুসলমানেরা কামালের প্রশংসা করে বটে 
কিন্ত তার জীবন আদর্শ, তার সমাজ-সংস্কার গ্রহণ করে না। 

শীঅরবিন্দ: তিনি ত নমাজ তুলে দিয়েছেন; আর মসজিদে 
শোকা হয় জতো। পরে' 

পুরাণী : ইউরোপ সন্ধন্ধে আমার একটা পরশ আছে । আপনি 
সেদিন শক্তির উপপ্রবের ৫:)18517) কথা বলেছিলেন । বল! যায় 
কি যে ফরাসী বিদ্রোহের প্রথম থেকে নেপোলিয়ানের সময় পর্যস্ত এরকম 
একট! শক্তির প্রবাহ নেমেছিল যার ফলে ইতিহাসের ধারা বদলে গেল ? 

শ্ীঅরবিন্দ: হী, নেমেছিল বৈকি! তাতেই পাশ্চাত্য ইতিহাস 
বদলে গেল এবং এল নূতন রাজনৈতিক ও সামাজিক আইডিয়া | 

নীরদ : 4£10005 [7020৩গর মতে নেপোলিয়ান, সীজার এর! 
হলেন ডাকাত। 

শীঅরবিন্দ: বাজে! 

নীরদ : আরও বলছেন যে ইউরোপের অর্থ নৈতিক ও অন্যান্য 
দর্গতির কারণ হল নেপোলিয়ান। 
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পুরাণী : বাঁড়াবাডি ! 

শ্বীঅরধিন্দ: এতে বোঝা যাচ্ছে যে সে পাণ্ডতিত্য ফলাচ্ছে। 
তাব মনের কোন নমনীয়তা নেই। 

পূরাণী : আনাতোল ক্রাস সাম্নাজ্যবাদী না হয়েও স্বীকার করছেন 
যে নেপোলিয়ান ক্রণসকে দিয়েছেন গৌরব--- 

শ্ীঅরবিন্দ: শুধু কি গৌরব? দিয়েছেন শাস্তি, শৃঙ্খলা, স্থায়ী 
শাসন ও নিরাপত্তা । তিনি কেবল একজন শেষ্ঠ বিজয়ী কবীর ছিলেন 
না, সেই সঙ্গে ছিলেন শেষ্ঠ শাসক ও গঠনদক্ষ প্রতিভা ; তীর সমকক্ষ 
পৃথিবীতে খুব বিরল । তিনি না থাকলে ফরাসী বিদ্রোহের গোটা 
আদর্শ ইউরোপীয় শক্তিদ্বারা নিম্পেঘিত হত। নেপোলিয়ানই সেই 
আদর্শের দা পত্তন করেছেন। 

একটি খত, তাৰ যখেছ সাহসের অভাব । তীর মনের গোপন 
বাসন। ছিল সমস্ত ইউরোপকে এক করা ! তার উচিত ছিল সেই আই- 
ডিয়াকে কার্যে পরিণত করা ; তাহলে বমর্তান স্পেনের যুদ্ধের প্রয়োজন 
হত না, ইটালী অনেক আগে এক হত, আর জার্মীনী হত আরও সভ্য | 
নিজেকে সমাট ঘোষণা করাব পরিবর্তে যদি তিনি প্রথম কনসালই 
থাকতেন, তাহলে আরও সাফল্য লাভ করতেন। কিন্তু তিনি ত 
হিটলার ছিলেন না অর্থাৎ হিটলারীয় উপায় তিনি অবলম্বন করতে 
পারেননি । তাঁর পতনের পরও রাইনদেশের জার্মীনরা তাঁর 0০0৫6 
0০ 80160) এবং তার আইনকানুন ছাড়তে রাজী হয়নি । 

সত্যেন্দ : কারও মতে তার রাশিয়ার যুদ্ধে প্রমাণ হচেছে যে 
মিলিটারী'প্রতিতা তার ছিল না । টলষয়ই তাঁর নভেলে নেপোলিয়ানকে 
হেয় করতে চেষ্টা করেছেন। 


৫৫ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


থীীঅরবিন্দ : ওটা হল উপন্যাস! 

সত্যেন্্র : টল?য বলছেন মস্কোকে পোড়ান মারাত্বক ভুল হয়েছে। 

শ্বীঅববিন্দ : কিন্ ইতিহাসের নজির অন্য রকম । রাশিয়ানরাই 
নাকি মস্কো জ্বালিয়ে দেয় নেপোলিমানকে বিপর্যস্ত করবার জন্য। 
তিনি রাশিয়া জয করতে পারেন নি. কিন্ত মঙ্কো জয় করেছেন। এমন 
কি [.010215-এ তার পিছু হটা (150680) মস্ত সামরিক প্রতিভাব 
পরিচয় বলে গণা করা হয়। কিম্ এখন হাওমা উল গেছে কিনা, 
ভাই তার সামবিক প্রতিভাকে উড়িযে দেবার প্রবৃত্তি দেখা যায । 
এমনও বলা হয় যে নেপোলিয়ান কিছু নয, তার সেনাপতিরাই হল জাসল 
ধ্রন্ধর। চেঙ্গিস খা সন্বন্ধেও একই ধরনের মনোবৃন্তি দেখা ষায। 
সে নাকি একটি গলাকাটা ! অখচ এই চেজিস খাই সমস্ত এশিষাব 9 
ইউরোপের একাংশে শুঙ্খলা ও নিয়ম এনেছে, তাদের সংহত ৰপ 
দিয়েছে, যাৰ ফলে বাবসাবাঁণিজ্য নিরাপদ হয়েছে । সে সফল হয়েছে 
এইজন্যে যে সমস্ত ব্যবসায়ীদের সে সাহায্য পেয়েছে, কেননা তাদেব 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল যে নদীর পাশে পাশে সমস্ত রান্তাঞ্ডলি ব্বাবসাৰ 
জন নিরাপদ হয়। 

এটা ঠিক কখা যে শেঘের দিকে নেপোলিগানের সামর্ধোব হাস 
হয় তার অস্রখের জন্যে । 

নীরদ : অস্রখটা নাকি 010101 00101001১ তাতে ভার 
মননশক্তি কমে যায়। 

প্বীঅববিন্দ: ইতিহাসের মতে পেটের ০8006]1 কিস কে 
বলল বে তাঁর মননশক্তি লোপ পেয়েছে ? ইতিহাস সাক্ষ্য দিচেচ যে 
'শেঘ মূহ্র্ত পর্যস্ত তার মননশক্তি অক্ষণু ছিন। ওসব বাক্তে কখা | 
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নীরদ : আপনি সেদিন বাস্তবীকরণের (1081718115810107) ) 
কথা বলছিলেন। মৃত্যুর দশ বছর পরেও কি সেটা সম্ভব? 

শশীঅরবিন্দ : যদি আত্বা (9210 এই পৃথিবীর পরিবেশ থেকে 
বছ দূরে গিযে না খাকে। সাধারণতঃ আত্মা নাকি তিন বছর পর্যস্ত 
কাছাকাছি থাকে । গুরুর শক্তি সক্ষ্মশরীরকে অপেক্ষাকৃত সহজে 
বাস্তবরূপ দিতে পাবে। কখনও কখনও অন্য কোন শক্তিও নানা 
বপ গ্রহণ কবতে পাবে। 


১৮।১।৩৯ 


আজ শ্বীঅরবিন্দকে নেপোলিযান সঞ্ন্ধে 170515-র মতাগা পড়ে 
শোনান হল | বইটার নাম এখন মনে নাই । শোনার পর শ্বীঅরবিন্দ 
বললেন ''একেবারে অসার নীতি বচন ছাড়া কিছু নয়। এদের যদি 
আমরা শৃদ্ধা ন৷ করি, বলতে হবে যে মানুঘের সামর্থ্য আর তার গুণ 
শদ্ধার যোগ্য নয়। নেপোলিযান ও সীজরিকে শ্রদ্ধান্তণপন করা হয়, 
তার! 'সাফল্য' লাভ করেছে লে নব। প্রচুর লোক সফল হচেছ, 
অথচ শ্রদ্ধা পায়নি। সীজারই রোমসামাজ্যের মহত্ব পত্তন করেছে। 
আর সেই যুগাণাই হল মানব-সভ্যতার একটা শ্রেষ্ঠ যুগ। নেপো- 
লিয়ানের ছিল মস্ত সংগঠনের প্রতিভা (0158071557)। তিনিই ত 
ফরাসীবিদ্রোহকে দৃঢ় ভিত্তিতে দীড় করিয়েছেন। ফ্রান্সকে তিনি 
ন্শুঙ্খল বিধানে ব্যবস্থিত করেন এবং ফ্রান্সের সাহায্যে সমস্ত 
ইউরোপকে । তার অপরিমেয় শক্তি ও সামর্থয---এগুলো বড় না হলে 
বড় কি? 


পা ২৫৭ 
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প্রাণী: মানুঘ তাদের সন্মান করে এই জন্যে যে তাঁদের মাঝে 
আমাদের নিদ্রিত আত্মশক্তি পরিস্ফুট হয়েছে। 

শীঅরবিন্দ : অবশ্য! [70510য-র মতে এরা দুজনেই যেন 
পৃথিবীর প্রথম ডিকটেটার। তা ত নয়। পৃথিবীর জন্ম থেকে 
এই ডিকটেটারত্ব রয়েছে । কামাল, পিলস্ুডস্কি, ট্টালিন, বলকান 
রাজ্যের রাজাদের তাহলে কি বলবে? গান্ধিকে যদি স্বাধীন ভারতের 
গদীতে বসিয়ে দেওয়৷ হয়, দেখবে তিনিও ডিকটেটার হয়ে বসেছেন । 
আমার বাবাকেও বলতে পার রংপুর বা খুলনার ডিকটেটার। কালের 
গ্রয়োজন অনুসারে দেখা দেয় ডিকটেটার। যখন মানুঘে মান্ঘে, 
জাতিতে জাতিতে রেশারেশি প্রবল হয়ে ওঠে অথব৷ তারা বিরাট 
অরাজকতার মাঝে হাপিযে ওঠে তখন আসে ডিকটেটার, জাতিকে 
সেই নাগপাশ থেকে উদ্ধার কবে দেশে শান্তি নিয়ে আসবার জন্যে । 

পৃরাণী : আচ্ছা, বৃদ্ধ ও যীত্ড ইত্যাদীব ক্ষেত্রেও কি আমর৷ বলতে 
পারি না যে সে সময় একটা শক্তি নেমেছিল ? 

শ্িঅরবিন্দ : নিশ্চয়। এ হল একটা উত্্বতর শক্তির অবতরণ । 
তা প্রথমত: একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, তারপর একটি সংঘে, শেঘে 
তার কাজ ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত মানবজাতির মাঝে | মহম্মদের বেলায়-_- 
আ:, এই ত আব একজন ডিকটেটার !--অবতরণটা জীবনে প্রকাশ 
পেয়েছে বিস্তৃতির দিকে, কিন্তু অবতরণ বহিঃপাকৃতিতে না হয়ে 
আত্যন্তরীণ হতে পারে, সুরুতে।” পরে আস্তে আস্তে অপর 
ব্যক্তিদের মাঝে ছড়ায়। 

ন|, আমি ভাবছিলাম অন্য কথা | নেপোলিয়ান সম্বন্ধে [.89]-র 
মত। তিনি বলেছেন যে 08০0610-রাই রিপাবলিক বাঁচায় | অতি, 
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সত্যি কথা । তাদের হাতে যদি শাসনক্ষমতা না থাকত, তাহলে 
জার্মানর। প্যারিসে ঢুকে গোড়াতেই রিপাবলিক ধ্বংস করে দিত 
সন্দেহ নেই এবং পুরোনো রাজত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করত। এই 
]80০৮!ঙদের জন্যেই ত 300100র! যখন ফিরে এল [0013 
যডো]াএর অধীনে, তখন তারা নিয়মতান্ত্রিক শাসন স্বীকার করল 
এবং ইউরোপের সমস্ত রাজারা বাধ্য হল গণতন্ত্র মেনে নিতে। 
একথা ঠিক যে নেপোলিয়ানের সময় গণসভা (8455612015 ) 
ছিল শুধু নামে, কিন্তু পুরো রিপাবলিক গড়ে উঠতে যদিও প্রচুর সময় 
নিয়েছে, কার্যত: তখনই সেটার পত্তন হয়ে গেছে। পলিটিক্স কি 
জিনিঘ? উপরের একটা সাজ বই' ত নয়। সমাজের কতখানি প্রকৃত 
পরিবর্তন হল সেটাই হল আসল কথা । নেপোলিয়ান যেসমস্ত আইন- 
কানুন প্রচলন করেছেন সেগুলো এখনও চলছে। আইনের চোখে 
সকলেই সমান : ধনী গরীব, উচচ নীচ কোন ভেদাভেদ নেই-_এটা 
ত নেপোলিয়ানই প্রথম প্রবর্তন করলেন। এখন সেটা খুবই স্বাভাবিক 
বলে মনে হয় কিন্ত তখন কতখানি বিপ্রবাত্মক ছিল ভেবে দেখ। বলতে 
পার সাধারণ প্রজাদের ডিমোক্রেটিক শাসন ত ছিল না, তা 
বটে কিন্ত মধ্যবিত্ত শ্েণীরাই ছিল সেই ডিমোক্রেসির শাসনকর্তা | 
নেপোলিয়ানের আইনগুলি এখনও তারা মেনে চলছে। 

[7016 যেন বলতে চায় যে তখন দুটো সম্ভাবনা উপস্থিত ছিল : 
হয় যুদ্ধ অথবা সামরিক বলপ্রয়োগ, নয় অহিংস শান্তিময় পথে এগিয়ে 
যাওয়া কিন্ত জীবনের গতি ত সহজ, নিখুত ধারায় চলে না| নেপোঁ- 
লিয়ান যদি না থাকতেন, রিপাবলিক স্ুরূতেই ধ্বংস হত এবং ডিয়ো- 


ব্ 


ক্রেসীর আবির্ভাব পিছিয়ে যেত বহু বছর। না, বিশ্বপুরুঘ (009110 
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517) এত কাঁচা কাজ করেন না। এত বোকা তিনি নন। 
কারলাইল অবস্থাটা বরং আচ করেছিলেন, তাই লিখেছেন, "হয় আমি 
তোমায় হত্যা করি, নয় তুমি আমায় হত্যা কর। কাজেই তোমার 
হাতে মরার চাইতে তোমায় মারা বৃদ্ধিমানের কাজ'। 

পুরাণী : কিন্তু [7165 একথাও বলছেন যে যুদ্ধ অনিবার্ধ নয় । 

শীঅরবিন্দ: এই লোকগুলো যুদ্ধ অহিংস! ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা 
বলতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলে । যুদ্ধ অনিবার্য নয়! কি করে নয়? 
যতদিন পর্যস্ত অন্য একজন যুদ্ধ চাইছে, তুমি কি করে তা বন্ধ করবে? 
বন্ধ করবার উপায় হল যদি তুমি বিপক্ষের চাইতে বেশি শক্তিমান হতে 
পার। অথব। ( হেসে ) গান্ধির পথে-_নিক্ষ্িয় প্রতিরোধ দ্বার বিপক্ষের 
হৃদয় পরিবর্তন করে? । 

পুরাণী : (£) কিন্ত গাদ্ধিজীকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে তিনি 
নিজে ছাড়া আর কেউ নিক্ষিয় প্রতিরোধ বোঝেনি। সত্যাগ্রহের 
পক্ষে বড় আশার কথা নয়। বস্ততঃ ওধরমের স্বীকারোক্তিতে সত্যা- 
গ্রহেরই মর্যাদা হানি হল, তাকে আর আমাদের সমস্যার একমাত্র 
সমাধান বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ধের নানাজায়গায় তার 
যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তাকে সত্যাগ্রহ বলব, না বলব দুরাগ্রহ ? 

শ্বীঅরবিন্দ : 17%16/ আর কি বলেছেন ? 

নীরদ : বলেছেন আধ্যাত্বিকতা--- 

শীঅরবিন্দ : বেশ, কিন্ত আধ্যাত্বিকতা বললে ত হবে না! তাকে 
পাওয়ার পথ কি? 

পুরাণী : বলছেন “অনাসক্ভ' (110:0-80801350) আদর্শ পুরুষ 
চাই যারা নিস্বার্থভাবে পরের হিত করবে । 
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শ্বীঅরবিন্দ : অবশ্য ! অবশ্য ! কিন্তু তাকে পাওযার উপায়? 
তাকে পেলেও “আসক্ত' যার, তারা এই 'অনাসক্তদের' মানবে কি কবে? 
আর অনাসক্ত পুরুষেরাই ব। কিসের জোরে তাদের মত ব৷ বিধান আসক্ত 
ব্যক্তিদের মেনে নিতে বাধ্য করবে ? 

এখানে শ্রীঅরবিন্দ যে ভাবে একটার পর একটা 1)০%% এবং প্রশের 
পর প্রশ্নের বাণে আমাদের জর্জরিত করলেন, মনে হল আমরাই যেন 
[20516 ! 

তারপর বলে চললেন, “এগুলো হল মন দিয়ে ভেবে বের করা 
প্রতীকার বা সমস্যার সমাধান। মন ত এপর্যস্ত মানুঘের প্রকৃতির 
মূল পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি । পারবেও না, যতদিন মন চিন্তার 
মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এবং বুদ্ধিগত যুক্তিতত্বের উপর নির্ভর করবে তার 
কর্মপ্রণালী। মন একটা আদর্শ গ্রহণ করে সেটাকে রূপায়িত করতে 
প্রয়াস পায় কিন্তু তার চেতনা মানসাতীত নয়। মন বুদ্ধি দিয়ে যত 
ইচছা সমাজ, নীতিরীতি ইত্যাদি গড়, ভাঙে, বদলাও কিন্ত একদিন ন! 
একদিন দেখবে যে এদের ভেতর থেকে গলদ ফেটে বের হবে। 

সত্যেন্দ্র : তাহলে সমাধান কোন পথে? 

শ্ীঅরবিন্দ : আমার মতে সমাধান আধ্যাত্তিক। . তার লক্ষ্য 
হল মানবপ্রকৃতির সমস্ত ভিত্তিটাই বদলে দেওয়া । একদিনের ব৷ 
কয়েক বছরের কাজ নয়। যতদিন আধ্যান্মিকতা তোমার জীবনের 
ভিত্তি না হচ্ছে ততদিন কিছু হবে না। 

সত্যেন্্র : অনেক যোগী পুরুঘের ত আবির্ভাব হল, তীর! আমাদের 
জীবনের মোড় ফেরাতে চেষ্টা করলেনও কিন্তু কৃকৃষের লেজ ত তেঙ্গনি 
বাকা রইল । 
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শ্বীঅরবিন্দ : ঠিকই । তার কারণ আমি বলেছি যে আধ্যাত্বিকতায় 
মিথ্যার শক্তি প্রবেশ করে তাকে দূঘিত করেছে । এই জন্যেই ত 
ধর্মের অবনতি । কি রকম হয় জান? এই' শক্তিগুলো প্রথমে কোন 
নৃতন জাগরণের পথে বাধা দিতে চেষ্টা করে ; যখন হীনবীর্য হয়, 
তখন তারা তাদের কৌশল বদলায় এবং এই' জাগরণে যোগ দেয়, কিন্ত 
মনে রেখো তাকে ভাবার, কলুঘিত করবার উদ্েশ্যে। খীষ্ধর্মের 
দৃষ্টাত্তই নাও না কেন? ধর্মের নামে এতখানি অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা 
আর হয়েছে কি? আবার এই ধর্মকেই কি কম অত্যাচার সহ্য করতে 
হয়েছে প্রথমে ? শেঘে সে প্রতিশোধ নিল। আমি জোর করে বলতে 
পারি যে খীষ্টান শহীদ ৫0081015) যারা ধর্মের জন্যে প্রাণ 
দিয়েছে, তাদের মাঝে একটা জিঘাংসার প্রবৃত্তি লুকিয়ে ছিল যে যদি 
তারা স্থযোগ পায় তাহলে তাদের যন্ত্রণার শাস্তি স্রদে আসলে উক্গুল 
করবে! আর, ক্ষমতা যখন পেল তাই করল। নিক্ষিয় প্রতিরোধ 
শেঘে হল অত্যাচারের কাহিনী । প্রাণজগতের ময়লা মিশে যায় 
বলেই সমস্ত আন্দোলন দূঘিত হয়ে ওঠে। 

এই সত্য, লেনিনও এই সত্যের একটা আভাস পেয়েছিলেন । 
তিনি বলেছিলেন, "আমাদের আদর্শকে সম্পূর্ণ নির্দোঘ রাখতে হবে । 
আমরা আমাদের ১৫০,০০০ কম্যুনিষ্ট মেম্বর নিয়ে যতদিন খাটি থাকতে 
পারি এবং আমাদের আদর্শে অটল থাকি, কোন বাধা আমাদের আটকাতে 
পারবে না ।” যতদিন সে আদর্শ অক্ষণু রাখতে পেরেছেন, ততদিন 
কম্যুনিজম অদ্ভুত সাফল্যলাভ করেছে। 

হিটলারও এই সত্যের আভাস পেয়েছে । যখন সে র-কে দূনাঁতির 
€ 10717501811 ) অপরাধে হত্যা করল--যদিও তার অপরাধ 
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বহু আগে থেকেই সে জানত--সে নেহাৎ ভগ্তামির পরিচয় দেয় নি। 
আবছাভাবে সে অনভবৰ করেছে যে জয়লাভ করতে হলে পাটিকে 
শুদ্ধ নির্দোঘ হতে হবে। 

এই কারণে আমি চাই এমন এক শক্তি নামিয়ে আনতে যার নাম 
দিরেছি খতচিৎ (এ80 00105010115965)--যার সাথে প্রাণ- 
জগতের কোন ব্যবসাদারী বা নিমৃশক্তির কোন দফা রফা৷ অসম্তব। 
খতচিৎ অর্থে আমি বলছি সক্রিয় দিব্য চেতনা & সেই শক্তি জীবনের 
ক্ষুদ্রতম অংশের উপব এবং মানুঘের প্রত্যেক কাজের উপর কততৃত্ব করবে। 
কথা হল সেটা পৃথিবীতে নামিয়ে আন, এখানে তার ভিত্তি পত্তন কর! 
এবং তাকে নিলুঘ রাখা । কারণ মাধ্যাকর্ধণের মত নিমুপ্রকৃতির 
বরাবর নীচের দিকে টানবার প্রবল শক্তি রয়েছে, কাজেই এমন শক্তি 
চাই যা তাকে শুধু প্রতিরোধ করবে না, জয় করবে । 

সত্যেক্্র : সার! পৃথিবীতে কাজ করতে হলে যে অনেকদিন 
বসে থাকতে হবে! 

শ্বীঅরবিন্দ : অবশ্য ! কিন্ত প্রথমে মুষ্টিমেয় লোক চাই--বলতে 
পার পৃথিবীতে দেবজাতি। তারা সেই শক্তিকে ধারণ করবে এবং 
ঢেউয়ের মত পৃথিবীর উপর তাকে ছড়িয়ে দেবে। (সই কর্মশক্তির 
যখন দৃদ স্বাপন। হয়ে যাবে, তখন পৃথিবী ক্রমে ক্রমে সেদিকে মুখ 
ফিরাবে। 

মানুঘের প্রকৃতিকে বদলাবার পথে এই বিরাট বাধা দেখেই ত 
প্রতীকারস্বরূপ প্রচার করা৷ হল বৈরাগ্য, সংসারত্যাগ । পরিবর্তন 
হবে না দেখে বলল তাকে খসতে দাও । বিবেকানন্দ আখ্য। দিলেন, 
প্রকৃতি কুকুরের লেজ । 
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সত্যেন্্র : আশ্বমে কারও কারও মত যে যাদের আত্মা মুক্তি বা লয় 
পেয়েছে তাদেরও ফিরে আসতে হবে প্রকৃতিকে বদলাবার জন্যে । 

অরবিন্দ: কেন আসতে হবে? 

সত্যেন্্র: অর্থাং তারা মনে করে যে শঙ্কর, বুদ্ধ ইত্যাদি যাদের 
লয় হয়েছে তারা সত্যিকারের মুক্তি পাননি । 

শিঅরবিন্দ : তাঁরা আত্মার মুক্তি পেয়েচেন বই কি, সেটাই ত 
তাদের কামা চিল।* 

পুরাণী : প্রশ্নটা যদি এভাবে করা যায় তাঁদের এই যে লয়, 
সোগা কি ভাগবত ইচছার ৫8) বিরুদ্ধে? 

শ্ীঅরবিন্দ: তা কেন? তাদের অন্তর্যামী ভগবান যদি সে পথ 
নিয়ে থাকেন, তাহলে ত কোন প্রশ থাকতে পারে না। 

পুরাণী: তাদের প্রকৃতি কি লয় পেতে পারে ? তাঁদের মন, 
পাণ, দেহ-সত্ার কি গতি হবে? 

শ্বীঅরবিন্দ : তাদের প্রকৃতি' মানে কি? একবার তার লয পেলে 
তাদের প্রকৃতি বলে ত কিছু থাকে না । প্রকৃতিও আপনি খসে পড়ে। 

সত্যেন: মান্ঘের আত্মা ব। চৈত্যপুরুঘ কি লয় পেতে পারে না ? 

শ্বীঅরবিন্দ: বললাম ত. লয় যদি চাও, পেতে পার বই কি ! 
রূপান্তর চাও, কি লয় চাও সেটা তোমার বিবেচ্য, কিন্তু স্যষ্টি সম্বন্ধে 
আমার মত যদি মান, তাহলে ক্রমবিবর্তন মানতে হবে। 

সত্যেন্দ্র: সমাধানটা বড় কঠিন, স্যার, অন্ততঃ আমার পক্ষে । 

শ্ীঅরবিন্দ : মোটেই সহজ নয়। দুটো উপায় আছে। একটা 
হল, তামিল সাধু টব 27007918 যেমন বলেছেন বিষ, তার সমস্ত 
দেবদেবতা নিয়ে নেমে আসবেন আর সারা পৃথিবী অধিকার করবেন । 
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অন্যটা আমার উপায়, মান্ঘকে ক্রমবিবর্তনে আমি যাকে বলি, 
দেবজাতিতে পরিণত করা । এই মানুঘ-প্রকৃতি আর থাকবে না। 
হিন্দুমতে সমাধান হল যে কিক অবতাৰ এসে সমস্ত হবংস করে দেবে। 
সেটা অবশ্য সোজা কিন্তু কঠোর । 

ভাগবত চেতন! নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নিয়ে ()50101017) এই 
অচেতনে প্রবেশ করেছে । বাহ্যত:ঃ অচেতন হলেও তা মূলতঃ 
অতিচেতন ($81921001050160) | সেই অচেতন খেকে তার ক্রম- 
বিবর্তন চলেছে এবং রূপ নিচেছ তার বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে (৫009016908- 
[100)1 যদি কেউ এই ভাগবত অভিব্যক্তিতে অংশ নিতে ন৷ 
চাষ, সেটা তার ইচচা : তার উপব কোন জোর জবরদস্তি নেই । 
কেউ মহঘির সম্বন্ধে মাকে প্রশ করলে, মা বলেন, 'মহঘির অন্তর্যামী 
যদি রূপান্তর ন! চায়, তাহলে সেটা তাঁর পক্ষে প্রয়োজন নয়।' 

সত্যেন্দ্র: একজনের প্রশের উত্তরে মহঘি বলেন 'আমার ভিতর 
সেরকম কোন সঙ্কল্প নেই। আত্বার উপর তৃ জোর চলেনা, তাঁকে 
তার ভাগবত নিদিষ্ট পথে চলতে দিতে হবে । 

শ্ীঅরবিন্দ: সকলকে এই যোগ করতে হবে এমন কথা নেই। 
যদি কেউ মনে করে যে আমি তা চাই তাহলে ভুল হবে। 

সত্যেন্্র: কারও কারও ধারণা যে বৃদ্ধ, শঙ্করকেও আবার জন্ম 
নিতে হবে। 

শ্বীঅরবিন্দ : তারা যে জন্ম নেবেন না, এমন কথাও আমি বলি না, 
কিন্ত কোন বাধ্যবাধকতা নেই, রামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন যে যারা ঈশুর- 
কোটি, তারা স্বচ্ছন্দে যাওয়াআসা করতে পারে। কাজেই এই যোগ 
সর্বসাধারণের জন্যে বললে ভুল হবে। 


২৬৫ 


শবীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


সত্যেন্্র: আপনার পথও শেষ পর্যস্ত একটা নূতন ধর্ম হয়ে না 
ওঠে! সে রকম লক্ষণ যেন দেখা যাচ্ছে। 

শ্বীঅরবিন্দ: কিন্তু আমি মোটেই ধর্মস্বাপন করতে চাইনা | 
আমার দর্শনে আমি নূতন কথা কিছু বলিনি। বাস্তবপক্ষে, দার্শনিক 
প্রকৃতিই আমার নয়। র আমায় বললে, চল, সমস্ত জ্ঞানের একটা 
সমনুয় কর! যায় কিন দেখি । আমি সায় দিলাম, বললাম 'বেশ ত 
সমনৃয় করা যাক।' আমার যোগাভ্যাসে যেরকম অভিজ্ঞতা আহরণ 
করেছি, সেগুলোই আমি লিপিবদ্ধ করেছি, তাতে চিন্তাপ্রসৃত কিছু নাই । 
এমন কি সব জাবগায় সঙ্গতি রেখেছি কিন।, চিন্তাগুলো সুসন্বদ্ধ কিনা, 
তাও খুটিয়ে দেখিনি । 

কেউ বলেছে যে 775০1-এর সাখে আমার অনেক মিল আছে, 
যেহেতু আমি 'সমনৃয়' কখাটা প্রয়োগ করেছি । আর তিনিও সমন্বয়? 
বিরোধ বিশেঘণ ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সত্যি বলছি, 
হেগেলের দর্শন সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। পাশ্চাত্য দার্শনিক- 
দের লেখা সাংঘাতিক নীরস ও চিন্তাসর্বস্ব (10061)091) | মনের 
কসরৎ শুধু! বিচার কাকে বলে', 'বিচার (000800600) কাকে 
বলেন।' এই' সমস্ত তত্ব বের করতে তাদের দিন যায় । ফলটা কি দাঁড়াল, 
মনের খেল! ছাড়া ? সত্য কি, তা জানবার ব। তাকে পাবার আগ্রহ 
ব। উদ্দেশ্য নাই। 

এখন 12181019192)-এর চর্চা চলছে। প্লেটো মানুষ ও 
জীবন সম্বন্ধে যা ভেবেছেন এবং যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন 
তাই লিখে গেছেন। আর একটা ধুয়া উঠেছে, ব৩০-181001917), 
অধর দাস যখন আমার দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাকে 
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অভিহিত কবলেন, 40010001577, বলে, আমি একটা শক্‌ 
পেলাম, বলতেই হবে। 

নীবদ উপায কি? বেশ সবল ও উপযোগী কথা কিন্তু। 

সত্যেন আপনাকে সে উপাধি দেবাব অধিকাৰ আছে কেননা 
আপনি ্লাচার্যদেব পথ অনুসবণ কবেছেন, বেদ উপনিষদ, গীত 
ইত্যাদিব ভাঘ্য লিখে । 

শীঅববিন্দ সেটা স্বীকাব কবছি। 

সত্যেন্র তাছাডা প্রত্যেকেই মনে কবছে যে আপনি তাব 
মতবাদের স্বপক্ষে । 

শ্বীঅববিন্দ তাই । সেদিন নিম্বার্কেব এক শিঘ্য আমায লিখেছে 
যে নিষ্বাকের্ব দর্শনের সাথে আমাব অনেক মিল | মংবাঁচার্ধেব শিঘ্যবা 
পর্যস্ত বলছে যে আমি তাদেব দলেব একজন । 

সত্যেন কিন্তু একবাব যদি আপনাব দর্শন তাবা মনোযোগ 
দিযে পড়ে তাহলে সকলে একসাথে আপনাকে আক্রমণ কববে। 

শীঅববিন্দ আমি ত নূতন কিছু বলিনি। গীতাব আমাব 
কোন দর্শন অনুযাষী ব্যাখ্যা কবিনি ত। গীতা প্রকৃত অর্থ বলে যা 
আমাব অভিজ্ঞতাব আলোকে বুঝতে পেবেছি তাই ব্যাখ্যা কবতে চেষ্টা 
কবেছি মাত্র । তবে হাঁ, নূতন যোগেব পথ দেখিষেছি, স্বীকাব 
কবছি। 

দর্শনেব উপব যে সব ভাবতীয় টীকা লেখা হয়েছে, সেগুলো যে 
আমাব খুব মন:পৃত বলতে পাবি না । ভযানক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জাহিবি- 
পনা বলে আমাব ধাবণা, কথাব মাবপ্যাচ, তর্কাতিকি, শব্দ নিযে 
আধ্যাত্ত্িক অভিজ্ঞতাকে উডিযে দিযে | যেমন বামানুজ এক জায়গায় 
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বলেছেন চেতনা বলে' কোন বস্তই নেই এবং বিশুদ্ধ চৈতন্য (0016 
00115010115:7699 ) কেউ উপলব্ধি করতে পারে না ! অগ্তুত কথা ! 

সত্যেন্্র: আপনি যে কঠোপনিঘদ অনুবাদ করেছিলেন, ভারী 
্রন্দপর হয়েছিল। পরে আর ছাপা হয়নি কেন? 

শীঅরবিন্দ: আমার অল্পবয়সে সেটা অনুবাদ করেছি । আমার 
উদ্দেশ্য ছিল অনুবাদে তার সাহিত্যিকগুণটা ফুটিয়ে তুলতে । কিন্তু 
এখন নান।৷ অদলবদল দরকার | 

সত্যেন্ত্র: সেখানে আপনি তিনটি নচিকেতা অগির কখা উল্লেখ 
করেছেন। সেগুলো কি কি? 

শীঅরবিন্দ : একটা হ'ল হৃৎকেন্দ্রে, একটি উপরে । তৃতীয়টির 
দুইপ্রান্ত জানা নেই ; শুধু মধ্যভাগটা জানা আছে। একটা আছে 
দেহে, প্রাণে ৪ মনে ভূঃ, ভূবঃ ও স্বর মনের উচচতম স্তর ব্যাপ্ত 
করে। আরও অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু এখন সব কিছু 
দোদ্ল্যমান অবস্থায় । 

সত্যেন্্র: ঈশোপনিঘদ লিখলেন কেন ? 

শ্বীঅরবিন্দ : কেননা আমার সাধনা ও অভিজ্ঞতার সাথে সেটার 
সাদৃশ্য আছে। 

সত্যেন্র: কত পথই ত চেষ্টা করা হল। আমার বিশ্বাস 
প্রত্যেক পথেই কিছু না কিছু সত্য রয়েছে । * 

শীঅরবিন্দ: কেন থাকবে না? সবই ত এক সত্যের অংশ। 

সতোন্দ্র : কিন্ত এখানে সাধকের! যে রকম চরমপন্থী ! 

নীরদ : তার কারণ আমরা এখনও খতচিতের দেখা পাইনি ॥ 


শ্বীঅরবিন্দ : তাই! 
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আজ আবার 101. ২৪০ এসেছেন এবং আবার তাব প্রিয় পুরাণো৷ 
গ্রসঙ্গটি তুলেছেন : কবে শ্রীঅববিন্দেব 91211 তুলে নেওয়া হবে ? 
একথা সে-কখাব পৰ তিনি বললেন যে সমস্ত অসুখই এক হিসাবে বলা 
যায় 17097717900 | তিনি চলে গেলে শ্বীঅরবিন্দ আমায় জিজ্ঞাস। 
করলেন, “কি হিসাবে সমস্ত অন্সখ 119917719100195 ?”" আমার 
যথাসাধ্য ব্যাখ্যা কবলাম। 

তারপর পুবাণী কালকেব বিঘয উ্থাপন করল । 17য16য-র 
7005 800 70৩2175 থেকে পড়ে বলল, [015৮ দটো উপায় 
দেখাচ্ছেন। একটা হল প্রচলিত শিক্ষা, কাবখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান- 
গুলি বদলান এবং সে-সবেব মাধ্যমে ব্যক্তির পরিবর্তন আনা । 
কাবখানাগুলিকে ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত করে তাদের একটা কেন্দ্রীয় 
প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত সংঘবদ্ধ রাখা | যত ঝঞ্জাটের মূল হল বিরাট 
শিল্প উত্পাদন, তাতে এটা বন্ধ হযে যাবে । দ্বিতীয় উপায়, ব্যক্তির 
পরিবর্তন, তাকে [2200য-র সংজ্ঞানুসারে অনাসক্ত আদর্শ মানঘে 
(1000-80901)50 1062] 120) ) পবিণত করা | পুরাণী একজন 
ফরাসী লেখকেরও এই ধরনেব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে মতামত 
উল্লেখ করল। 


শ্ীঅরবিন্দ: আমারও ত এই ধারণাই ছিল, তার কথা আমি 
ম'কে বলেছিলাম অর্থাৎ একটা আধ্যাত্বিক ০0010076 গড়ে তোলা । 
আমি অবশ্য ০0922000106 কথাটা ব্যবহার করিনি, বলেছি সংঘ, ত। 
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স্থাপিত হবে আধ্যাত্তিক ভিত্তির উপর । তার নিজের শিল্প, কৃঘি, 
তাত ইত্যাদি আয়োজন থাকবে, সংঘদের মাঝে আবদ্ধ থাকবে নিজেদের 
উৎপন জিনিঘপত্রের আদান প্রদান। এইভাবে সংঘের জীবন 
সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে, কোন অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়তে হবে না। 

সত্যেন্্র: ওটা কি দয়ালবাগের প্রতিষ্ঠানের মত কিছু ? কিন্তু 
সেখানে ত খুব আধ্যাত্বিকতা আছে বলে শুনিনি । 

শ্বীঅরবিন্দ: ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে গেছে বলে বোধ হয়। 
হয়ত বিপুল পরিমাণে জিনিঘপত্র উত্পাদন করতে চায় বলে। অনুকূল 
ঠাক্রও নাকি একই আইডিয়ায় কাজ করছেন। 

নীরদ : অনুক্ল ঠাকুর দয়ালবাগের সম্প্রদায়ের নন? 

শ্বীঅরবিন্দ : না, না। রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের | 

সত্যেন্্র: কিন্তু এরকম সংঘ প্রতিষ্ঠানে বিপদও নেই কি? 
তার আগে আধ্যাত্মিক উপলদ্ধি হওয়া চাই। কাজেই বিস্তর 
সময়পাপেক্ষ | 

শীঅরবিন্দ: কেন? অবশ্য আধ্যাত্বিক উপলব্ধির অপেক্ষা 
করতে হলে সময় 'নেবে কিন্ত সকলের পক্ষে সর্বোচচ ব। অতিমানস 
উপলব্ধির ত প্রয়োজন নেই। আব্যাত্বিক অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট, আর 
সেটা লাভ কর। তেমন শক্ত নয়। আমি 'ম-কে বলেছিলাম যে ভিত্তি 
আধ্যাত্তিক হওয়া চাই। নতুব! সাফল্য পরিণত হবে ব্যর্থতায় । 

এইরকম ধর্মসংঘ আগেও ছিল। রাশিয়ার 10011)00:5 
0000177011০ খুব শক্তিমান ও সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল, তাদের বিশ্বাস 
(240) ছিল খুব প্রবল। কত অত্যাচার গেছে তাদের উপর, 
তবুও তাদের টলাতে পারেনি । শেঘকালে কানাডাতে তারা বাস তুলে 
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নেয়। তাদের একটা নীতি ছিল নগ্ন থাকা : কানাডা সরকা-রর 
সেটা পছন্দ হয়নি বলে তাদের সাথে গোলমাল বাধে । 

তারপর /1011001/দের কথা |. 0121150 52195এ তারা 
স্থপরিচিত। তাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম হল ]10950101 51710 তগবৎ 
প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত পুরুঘের (1001)5) পক্ষে গদ্যময় নাম বটে। 
কিন্তু 811£191) ১০০৪-ই আসলে এই সংঘকে গড়ে তোলে, 
অসাধারণ লোক সে! মজার বিষয় দেখ, এদেরও একটা নীতি ছিল 
বছবিবাহ। 014 '165080)00-ই ছিল তাদের ধর্মের উৎসম্বরূপ | 
কিন্ত সেটা যখন ত্যাগ করতে তাদের বাধ্য কর! হল, তার৷ 
একেবারে সাধারণ মানুঘে পর্যবসিত হল, তাদের বিশিষ্ট লক্ষণণগ্ডলি 
কোথায় উধাও হল! 4191]. [/810 লিখেছে যে যখন তাদের দল- 
পতিকে প্রশ্ন করা হত, সে জবাৰ দিত যে সে তার সন্তানদের চেনে নম্বর 
অনুসারে, নামের সাহায্যে নয়! 

আমেরিকায় আর একটা সংঘ ছিল, তাতে বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। 

সত্যেন্্র: আমাদের দেশে সেরকম সংঘ আছে কি? 

শ্বীঅরবিন্দ : ভারতবর্ষে? শিখরাই একমাত্র সম্প্রদায় যার তিত্তি 
হল ধর্মের অনুশীসনের উপর। ঠাকুর দয়ানন্দ বিবাহিত সন্যাসী 
সম্প্রদায় গড়েছিলেন কি গড়তে চেষ্টা করেছিলেন, মনে পড়ছে না। 
তবে সন্তান উৎপাদনের -বিধি ছিল কিনা জানিন] | 

সত্যেন্্র: তার শিঘ্যদের জন্যে তিনি বিধি দিয়েছিলেন বলে 
শুনেছি। 

শ্বীঅরবিন্দ : শিঘ্যদের কথা আলাদা । 

সত্যেন্্র: আমার বিশ্বাস সন্যাসীদের জন্যেও । 
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শ্বীঅরবিন্দ: বৈষ্ুবদের মাঝেও এই প্রথা রয়েছে, তারা বৈষ্বী 
গ্রহণ করে। 

সত্যোন্দ্র: কত রকমের চেষ্টা যে হয়েছে! কিন্তু কল দেখে হতাশ 
হতে হয়, সেই লোকটির মত, যে 20810 ৬][]এর টাক মাথা দেখে 
হতাশসুরে বলেছিল “না, না, বৃথা চেষ্া, বৃথা চেষ্টা” ( হাস্য )। 
আপনার অতিমানসই এখন একমাত্র ভরসা । অতিমানসের রীতি- 
নীতি কি রকম হবে আপনার কোন ধারণা আছে? 
শ্ীঅরবিন্দ : কোন ধারণা নেই ! ধারণা থাকলে ফল অতীতে যা হয়েছে 
সেরকমই হবে । অতিমানসকে তার কাজ করতে দেওয়া হবে সমীচীন । 

সত্যেন : কিন্তু সে ধরনের কাজের মূলে থাকা চাই গ্রেম। 
সর্বজীবের প্রতি প্রেম। 

শিঅরবিন্দ: প্রেম? প্রেম ত যথেষ্ট নয়, প্রেম থেকে বেশী 
প্রয়োজনীয় হল চেতনার একত্ব। 

সতোন্দ্: মুস্কিল এই যে যখনই কোন কাজ সুরু কর! হয়, তখনই 
আমাদের অহং মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আর হোমিওপ্যাথির চিকিৎসার 
মত ঝগড়া বেড়ে যায় । 

শ্ীঅরবিন্দ: প্রেমের মাঝে ঝগড়া নেই বলতে চাও? প্রেমিকদের 
মত কে বেশি ঝগড়াপ্রিয়? (পুরাণার দিকে তাকিয়ে) জান ত সেই 
লাটিন প্রবচন, প্রত্যেক ঝগড়াই হল প্রেমের নূতন সুচনা ? (হাস্য ) 
প্রেম হল মনোরম ফুল আর চেতনার একত্ব হল মূল । 

তার। অহং-কেন্ত্রিক হয় এইজন্যে যে যখন তাদের মাঝে উপরের 
শক্তি নামে, তাকে তাব৷ প্রাণকেন্দ্রে সংগ্রহ করে নিম্প্রকৃতির কাজে 
লাগায়, তার। ভাবে সে শক্তি তাদেরই সম্পত্তি। চন্দননগর থেকে যখন 
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অমুক এখানে এল সে বলল সেখানে সবাই ভেড়ার দল, পালকের অধীন ; 
আর এখানে দেখছি প্রত্যেকেই এক একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার !' 
( হাস্য ) 

পুরাণী: আর একজনের মতে প্রত্যেকে তার গুহায় এক একটি 
সিংহবিশেষ। 

শ্ীঅরবিন্দ: আমরা যখন সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ছিলাম, আর আশ্বমও 
ক্ষদ্র ছিল, ব আর স হরেক রকমেব লোককে যোগে টানতে চেষ্টা করত। 
তাদের মত প্রচারক কমই দেখা যায়। ন আর ম ছিল শান্তশিষ্ট। 
ব একদিন ভেড়াব মত নিরীহ একটি তামিল ছেলেকে পাকড়াও করল । 
কযেক মাস পরে দেখা গেল সে আর ভেড়া নেই, সিংহের চামড়া পরে 
ঝগড়াঝাটি করছে, হস্কার ছাড়ছে। দারুণ পরিবর্তন ! (হাস্য) ড-কে 
পাকড়াও করে স। ড-এর বর্তমান পরিণতির মুলেও হল স। একটি 
জিনিঘের জন্যে স-কে বাহাদরী দিতেই হবে : তার কৃপায় ড-এর 
নীতিবোধের বালাই বিদায় নিয়েছে--ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য এসব 
জ্ঞান তাকে পীড়া দেয় না । ড একদিন অমুককে নাকি বলেছে “আমার 
পক্ষে অকৃতকার্য হওয়া অসম্ভব | আমি শ্ীঅরবিন্দের শিঘ্য !' কিন্ত 
একটা বিষয়ে সবাই একবাক্যে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তার শক্তি আছে আর 
সে-ই একুমাত্র লোক যে ইচছা করলে পণ্ডিচেরীর কিছু উন্নতি করতে 
পারে। মা-ই তাকে এই শক্তি দিয়েছেন। সে ভাবত সে একজন 
ভাগবত-পুরুঘ (০-1087), আমেরিকান শব্দ । 

বকে অমুকই এখানে পাঠায় । তে অন্যতম প্রচারক । সেও 
মনে করত সবাই যোগেৰ উপযুক্ত, কোন অধিকার ভেদ নেই । 

এখানে কিএুকালের জন্যে থাকতে এসেও মানুঘ কি রকম 
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অহংকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, দেখ ! মিসেস র লিখেছে “অমুকের কি হযেছে 
বল ত? সে আমাদের হুকুম পাঠাচ্ছে, এটা কর, ওটা কর। আর 
পদে পদে আমাদের কাজের ক্রটি ধরছে ।' অবশ্য জাপানে ও তাঁদের 
ঝগড়া করার অভ্যাস ছিল। 

পুরাণী: গান্ধিজীর শিঘ্যদের সাথে আমাদের তুমূল বাক-বিতণ্ড 
হয় নীতিবোধ নিয়ে । তার! মনে করে যে দ্বেত জ্ঞানের (008110) 
অতীত হওয়া মানে দরনীতিপরায়ণ হওয়া (120170181) | তাদের 
নীতিজ্ঞানের সাথে না মিললেই সেটা 1]017018] হল । 

সত্যেন্্র: সেটা হল নীতিতত্বেব দিক থেকে । 

শীঅরবিন্দ: অবশ্য সবাই ত আব ছ্বেতবোধের উপরে যেতে 
পাবে ন। তাদের নীতিতত্ব তাব নিজস্ব ক্ষেত্রেই খাটে। নীতি 
হল মনেব স্ষ্টি। যতদিন পর্যন্ত সক্রিয় ভাগবত উৎসের সন্ধান ন৷ 
পাওয়া যাচ্ছ, ততদিন চালচলনে এই নীতিবোধ অনুসারে চলতে হবে 
বই কি। নতুব। কেউ বেশ স্বচছন্দে বলতে পারে, “পাপও নেই, 
পৃণ্যও নেই। কাভেই ফুতি করে পাপ কবা যাক!” গীতায় কৃঝ 
বলেছেন বটে সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য ; কিন্তু সেটা গীতায় শেঘের 
দিকে, প্রান্তে নয়। শুধু ত৷ নয়, মামেকং শরণং নুজ ভুললে চলবে 
না। নীতিবাদীদের হল সান্বিকভাব | অধিকাংশ লোককেই সেই 
স্তর অতিক্রম কবতে হবে, খুব অল্প সংখ্যক লোকই প্রথম থেকেই 
দ্বৈতাবস্থাব অতীত স্তরে চল। সক করতে পারে । 

সত্যেন্্র: চৈত্যপুরঘ কি সব সময়ই রূপান্তর চায়? প্রশ্নটা অন্য 
একজনের । তার মতে চাষ, কেননা, সে বিবর্তনের মাঝে আবদ্ধ & 
আত্মা অপর পক্ষে লয়ে মিশে যেতে পারে। 
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শীঅরবিন্দ : যদি চৈত্যপুরুঘ সামনে থাকে ব। তার বিশেঘ "রিণতি 
হযে থাকে, তাহলে তার মত গিক কিন্তু চৈত্যপুরুঘের রূপান্তর চাইতেই 
হবে এমন কথা নেই। সে আব্যাত্বিক উপলব্ধিও চাইতে পারে । 

নীরদ : কোন ধরনের রূপান্তর ? প্রকৃতির না চৈত্যিক ? 

সত্যেন্্র: চৈত্যিক। 

শীঅববিন্দ: সেটা ত অনেক যোগীবৰ ও সাধুর হয়েছে, যাদের 
ভক্তিমার্গ তাদের । কিন্তু আধ্যাত্ত্বিক পূরুঘ যাঁদের বলি তাদের সেটা 
নাও হতে পারে । সব আব্যাত্ত্বিক পুরুষ কিন্তু সাধু (911) নয়, 
অবশ্য হরগৌরী মিলন সম্ভব । 

নীরদ : সাধু আর আব্যাত্ত্িক পুরুঘদের আপনি আলাদা করছেন ? 

শীঅরবিন্দ : অবশ্য । সাধুর। তাদের চৈত্যপুরুঘের গণ্তী 
অতিক্রম করে ন!। আব্যাত্বিক পুকঘেরা বাস করে উত্বচেতনায় ॥ 
সাধুর হল ভক্ত। 

সতোন্দ্র : খুব পরিকার হল না, স্যার। 

শীঅরবিন্দ : চৈত্যপুরুঘ অর্থ হল হৃদয়ে যে পুরুঘ, চিংসত্া 
(50111) নয় | আমি ত নিজেকে কখনও সাধু বলে মনে করিনা, 
যদিও 1০: আমায় সাধু ও দার্শনিক আখ্যা দিয়েছে । কৃষ্ণকে কেউ 
সাধু বলে না| আধ্যান্ধিক পুরুষের ব্যবহার সাধুর মত নাও হতে পারে, 
যেমন দুর্বাসার। তার মাঝে আরও অনেক জিনিঘ থাকতে পারে। 

সত্যেন্্র: এই যোগে নাকি প্রত্যেককে কৃরক্ষেত্র যুদ্ধে নামতে 
হবে (অন্তরের কৃরুক্ষেত্র), প্রত্যেককেই হতে হবে অর্জনের মত যোদ্ধা । 

শ্ীঅরবিন্দ : না, তেমন কখা নেই। সত্তার প্রকৃতির উপর 
সেটা নির্ভর করবে । যেমন কেউ কেউ স্বপ্নে ব। তাদের প্রাশ-প্রকৃতির 
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প্রাবল্যে নান! শক্তিদের সাথে যুদ্ধ করে, আর কেউ বলে, ভগবান, 
বিপদ থেকে রক্ষা কর।' এই চৈত্যিক (055০11০) মনোভাব যাদের, 
তাদের যুদ্ধ নিশ্রয়োজন। প্রাণময় বা মনোময় যাদের প্রকৃতি তারাই 
যোদ্ধা হয়। মনোময় যারা তারা আইডিয়ার সাথে যুদ্ধ করে। 

সত্যেন্দ্র: কেউ কেউ তগবানের সাথে ঝগড়া কর তাদের 
মনস্কামসিদ্ধির পখ মনে করে ; সেটা নাকি 70550)10 পথ! 

শ্রীঅরবিন্দ : তাহলে বলতে হবে এখানে সবাই 199501710 ! 

( হাস্য ) 

পুরাণী: আমার বেশ মনে আছে অমুক আপনাকে লম্বা লক্বা 
চিঠি লিখেছিল রামপ্রসাদের ভঙ্গীতে এই দাবি করে যে, যেহেতু সে 
ভগবানের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করেছে, ভগবানের উচিত তার দাবী- 
দাওয়া মেটান | 

শ্ীঅরবিন্দ : দাবী? কিসের জোরে? তার যুক্তিটা কতকটা 
এই ধরনের : তোমায় ওই জিনিষট। দিতে হবে কারণ ওটা না হলে 
আমার চলবে না। 

নীরদ : আপনি কি জবাব দিয়েছিলেন ? 

শ্ীঅরবিন্দ : চিঠি ত লেখা হয়েছে কৃষ্তকে, আমায় নয় | 

নীরদ : ওঃ! আমি তাহলে বলব এবার থেকে আপনাকে লিখতে । 

শীঅরবিন্দ : না, না, তা করোনা । আমায়ও তাহলে কৃষ্ণের 
মতে! কঠোর হতে হবে। 

নীরদ : শিব নাকি খুব সদাশয় দিলদরিয়া দেবতা, অল্পে তুষ্ট 
হন এবং সহজে বর দেন? 

শ্শীঅরবিন্দ : জানি না। তৰে তীর বরগুলি ভয়ানক বিপত্তিজনক । 
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অন্গরদের প্রতিও তিনি উদার। পরে যখন ফ্যাসাদে পড়েন, 
উদ্ধারের পথ খুঁজে পান না। দেবতা বটে! বর দিয়ে তার ফলাফল 
কি হবে তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ! শেঘে আসতে হয বিষ্ঞ্কে সঙ্কট 
প্রাণের জন্যে। 

সত্যেন: কৃষ্ণ নাকি ভয়ানক কঠোর £ 

শীঅরবিন্দ : তাই। 

পুরাণী : কৃষ্ণের কথা বলতে গিয়ে আমার অমুকেব কখা মনে 
পড়ছে। সে নাকি বৌদ্ধধর্ম নিষেছে। 

শীঅরবিন্দ : সর্বনাশ ! 

পুরাণী: কৃষ্ণের প্রতি তার এমন ভক্তি ও প্রেম থাকা সত্বেও! 

শ্ীঅরবিন্দ: দুঃখেব কথা বটে। বৌদ্ধ হবার কি দরকার ছিল 
আমি বুঝতে পারছি না । তার উপলব্বিগুলিকে দুর্গস্বরূপ করে সেখান 
থেকে জ্ঞানের যত অভিজ্ঞতা চাই সেগুলে৷ আহরণ ও বৃদ্ধি করলে তার 
্রুশুর্ধ বাড়তি । জ্ঞানের জন্যে ভক্তি ছেড়ে দেবে কেন? তার লেখা 
গুলিতে জ্ঞানের দিকে ঝৌঁকটা আমি লক্ষ্য করেছি। তার গীতা 
ভাঘ্যটা আমার কাছে তি ভয়ানক শুঙ্ষ ও তর্কপরায়ণ মনে হয়েছে। 
জীবনের ও অন্তরের সাড়া নেই। উত্বমানসের দৃষ্টি যেন উবে গেছে, 
তাঁর চিঠিতে সে আভাস রয়েছে। 

পাশ্চাত্য মনের বৌদ্ধধর্মের প্রতি একটা প্রবল টান আছে। 
1095 প্রথমে ছিল বৌদ্ধা। [3185801-র উপর বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাব পড়েছিল । বুদ্ধের পরে তারা শঙ্করকে বুঝতে শেখে এবং মনে 
করে যে ভারতবর্ধে শঙ্করের বেদান্ত ছাড়া আর কিছু নেই। শঙ্করকেও 
বলা হয় প্রচছছননু বৌদ্ধ। 
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,..বৌদ্ধসাধনা ভয়ানক শক্ত পথ ; কঠোর তপস্যার পথ। কড 
তার দাবী, কোন শিথিলতার প্রশ্বয় দেষ না। 
চম্পকলাল : মাঝে মাঝে শুনি যে অমুক অমুক যোগীর পতন 


হয়েছে অথচ তারা নাকি সিদ্ধিলাভও করেছে । সত্যিকারের উপলব্ধি 
হলে পতন' সম্ভব ? 
শ্বীঅরবিন্দ: সত্যিকারের উপলব্ধি বলতে কি বোঝ ? যোগত্রষট 


হওয়ার কথা শোননি ? 
২০১৩৯ 


ধ্যানের পর মা চলে গেলে শ্রীঅরবিন্দ গতকাল যাব কথা হচিচ্ছল 
তাৰ বিঘব পাড়লেন, বললেন “অমুকের চিঠি পড়লাম । কাল যা বলেছি 
ত৷ পুরে। ঠিক নয়। চিঠিতে দেখা যাচ্ছে তার মনের দৃষ্টি তেমনি স্বচ্ছ 
রয়েছে । তার ভাঘ্যগুলি নীরস লেগেছে বোধ হয় তার ট্টাইলের 
জন্যে, যুক্তি ও চিন্তাপ্রধান বলে (101511500891)। 


নীরদ: তিনি কোন সম্প্রদাষ ব৷ দলভুক্ত হতে চানন! বলেই নাকি 
বৌদ্ধ হয়েছেন । 

শীঅরবিন্দ : তাহলে কিছু বলবার নেই । 

পুরাণী : (00277091181) ও 11055011)-র সাক্ষাতের ফল 
ত কিছুই জানা গেল না। দুজনেই বলছে যে তারা সন্তষ্ট ! 

শীতরবিন্দ: ইংরাজ রাজনীতি আমি বুঝতে পারছি না। তাদের 
উদ্বেশ্য কি ভগবান জানেন। ফ্রান্সকে ত লেজের মত জড়ে নিয়ে 
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ইচ্ছামত ঘোরাচেছ | গুজৰ যে মুযোলিনি স্পেনে ফ্রাঙ্কোর জয়ের 
অপেক্ষা করছে । তারপর ফ্রান্সের কাছে তার দাবী উপস্থিত করবে। 
ফ্রাক্কো যদি জেতে, ফ্রান্সের অবস্থা ভয়ানক বিপদৃজনক হবে কিন্ত 
তাতে ইংরাজের কি লাভ সেটাই বুঝতে পারছি না৷ । কেননা যে মুহুর্তে 
ইটালি ও জার্মানী ফ্রান্সকে ধ্বংস করবে, পরের বলিদান হবে ইংলগু। 
ইংরাভ বেশ ভাল করেই জানে যে মুসোলিনি তার ইটালিয়ান সামাজ্য 
গড়ে তুলতে চায় অর্থাৎ তার পূর্ব অধিকারভুক্ত দেশগুলি পুনরুদ্ধারের 
চেষ্টা করবে । ইংরাজ তবুও হিটলার ও মুসোলিনীকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে 
ইচচা করে তুলে ধরছে আব ফ্রান্সকে দূর্বল করছে । জানি না কেন! 
ফ্রান্সের সামাজ্য তিনজনের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নিয়ে শেঘে 
মুসোলিনি ও জার্মাণীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগাবে এই কি 
ইংরাজেব মতলব £ তাহলে তার চিরাচরিত স্বার্থপর নীতিরই পুনরাবৃত্তি 
হবে, কিন্তু এ খেল! বড় সাংঘাতিক । 

পুবাণী: কিন্ধকি করে সম্ভব ফ্রান্স যুদ্ধে নামলে ইংরাক্ত কি 
করে চোখ বুজে সরে খাকবে ? 

*শিঅরবিন্দ: কেন? চেম্বারলেন কি বলেনি যে যতদিন পর্যন্ত 
ইংরাজের স্বার্থ ক্ষণু না হচেছ ততদিন তার যুদ্ধে নামবার কোন বাধ্য- 
বাধকতা নেই £ বলবে যেহেতু ইটালির দাবীগুলি মেটান হয়নি সে 
ফ্রান্সের সাথে বুদ্ধ করছে আর জার্মাণী তার সাহায্যে নেমেছে। 
ওটাকে আক্রমণ্ণ (85575551010) বলা যায় না। কাজেই ইংলগ্ 
কেন ফ্রান্সের পক্ষ নেবে? 'ওজরের অভাব হবে না! 708150161 
ু'এর বন্ধুকে দুজনেরই বন্ধু বলেছে যে সে 05550510812-র 
সাথে বিশ্বাসধাতকতা। করতে বাধ্য হয়েছে, কারণ চেম্বারলেন তাকে 
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শ্ীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


জানিয়েছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত রাঁজনৈতিক উপায়ে (৫10101790108115) 
ফ্রানসকে সাহায্য করা সম্ভব সে করবে কিন্ত যুদ্ধ বাধলে ফ্রান্স যেন 
ইংলণ্ডের উপর ভরসা না কবে। এটা 19819016-এর বন্ধুর কাছ 
থেকেই শোনা, কাজেই বিশ্বাসযোগ্য |" 

পূরাণী : কিন্ত [18010 কেন 50018115 হয়ে [াঞা)০০-র 
পক্ষ নিচেছ, 73101 যখন বিরুদ্ধে? জানেন ত 1215017 মুসোলিনিকে 
তার করে অভিনন্দন পর্যন্ত জানিয়েছে । হিটলার তাকে বন্ধু ভাবছে। 
সে কি [২01006-736111 1/১31$এ যোগ দিয়ে ইংলগুকে একঘবে 
করতে চায়? 

শ্ীঅরবিন্দ: কি করে? তাৰ আগে ফ্রানসকে ইটালির দাবী 
মেটাতে হবে না৷ % স্পেনের গোলমাল মিটলে দেখবে ইটালি নিশ্চয় 
চেয়ে বসবে [0015১ 1০০১ [0)190011 ; [18701 দিতে প্রস্ততি ? 
ইটালি তার আফ্রিকার সামাজ্য চায় । সেজন্য 2109১ 10119000 
অপরিহার্য, ভূমধ্যসাগরের আধিপত্যের জন্যেও বটে। 

৪] একটা অপদাখ । সে-ই ত যখন 1612161 ছিল 
স্পেনের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে রাজী হয়নি। না, না, এধরনের 
কিছু প্রত্যাশা করাই স্রেফ বাতুলতা । 

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে দুটো মাত্র লোক সবাইর বিরুদ্ধে তাদের 
অস্ত্র শানাচ্ছে। অন্যেরা কোনমতে নিজেদের চামড়া বাঁচাবার জন্যে 
সন্ত্স্ত। একটি লোকের কাছে শুধু সমস্ত ব্যাপারটা ঝরঝরে, সে হল 
[২০০9০৮০1০ কিন্তু সে বহুদূরে, আমেরিকানরা তাকে সাহায্য করবে 
কিন সে সন্বন্ধেও সে নিশ্চিত নয়। 

নীরদ : রাশিয়া ? 


২৮০ 
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শ্শিঅরবিন্দ : বিশ্বাস করা যায় না| তার সামরিক শাক্ত কি 
রকম তাও জানা নেই। একসময় তারই নাকি বৃহত্তম 81 0:০6 
ছিল কিন্তু [11100515 সে ধারণা উলটিয়ে দিয়েছে। 

জার্ধাণীর ভিতরের অবস্থা কি রকম কেউ জানে না। তার! 
সব কিছু সযত্বে গোপন রাখছে। 

পুরাণী: জহরলাল বলছেন যে হিটলার ও তার সেনাপতিরা 
আশা করেনি যে অস্ত্রীয়া যুদ্ধ করবে না। তারা ত অবাক! 

শীঅরবিন্দ: ঠিক কথা । সেনাপতিরা হিটলারের বিরুদ্ধে 
ছিল কারণ তারা যদ্ধে রাজী নয়। এখন হিটলার বলবে “দেখলে ত, 
আমি ঠিকই বলেছিলাম ? যা বলেছি ঠিক তাই হয়েছে!” 

পুরাণী : 0291931058118-র বিরুদ্ধে যে 2 13 109017176 
৪৮, সাজান হয়েছিল সেটা নাকি জার্মাণীর ধাপৃপা | 

শীঅরবিন্দ: বলা যায় না। জার্মাণী অত্যন্ত শৃঙ্থলাবদ্ধ জাত। 
ও রকম ধাপূপা দেবে না। 

পুরাণী : হল্যাও্এর সীমান্তে গোলমাল দেখা দিয়েছে । 
জার্মীণী হল্যাণ্ডকে ভয় দেখাচ্ছে যে তার বাণিজ্যের ব্যাঘাত করবে । 
£10751910গা])কে বাদ দিয়ে বাণিজ্যপথ £10/61এর উপর 
দিয়ে চালাবে । 

শবীঅরবিন্দ : তাহলে ইংলণ্ডের মাথায় টনক নড়বে। তখন 
চেম্বারলেনের বাধ্য হয়ে যুদ্ধে নামতে হবে, শাস্তির কথা আর আওড়াবে 
না|! ইংলগু জার্মান ট্বঞ্ু্ঠকে কিছুতেই আসতে দেবে না 010 
9৩তে। কিন্তু জার্মাণীও ইংলণ্ডের সাথে নেহাত যুদ্ধ করতে না চাইল 
তা করবে ন|। 
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আজ আবার ডাক্তার রাও এসেছেন। অন্যান্য বারের মত 
শীঅরবিন্দের পাটা মালিশ করছেন। শ্বীঅরবিন্দের অস্মস্থ হাঁটুতে 
একটু বাথা হয়েছে বলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ব্যথাটা কমেছে কি না। 
শীঅরবিন্দ বললেন, প্রায় একই অবস্থা । (52110 এখন খুলে 
নেওয়া হয়েছে, কবে আমার ঠিক মনে নেই । মালিশের ব্যবস্থা কর৷ 
হয়েছে যাতে হাটুর জোর ফিরে আসে । ) 


রাও: আপনি অনেকদিন পরে পাটা নাড়ছেন কিনা, স্যার, 
তাই একট ব্যখা হয়েছে । অভ্যাস হয়ে গেলে চলে যাবে। 

শ্ীঅরবিন্দ , কিসে অভ্যাস? ব্যথায়? (হাসা ) 

রাও ঠাট্টা ধরতে পারেননি । তাই আমাদের হাসিতে যেন 
একট বিবৃত হলেন । 

মালিশের পরে মা এলেন ও আমর! ধ্যানে বসলাম । কিছুক্ষণ 
পরে রাও সন্যেন্্রকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি কিছুক্ষণ থাকতে পারেন 
কিনা। সত্ন্দ্র উত্তর ছিলেন, মাকেই জিজ্ঞেস করুন| মা শুনে 
শুধু হাসলেন । টা প্রায় বাজতে চলল ; ম৷ নীচে ধ্যানে যাবার 
জন্যে উঠলেন এবং রাওকে বললেন, “তুমি আসছ ? আমি ধ্যানে 
যাচিছ।'' রাও একলাফ দিয়ে উঠে মার পিছনে পিছনে চললেন। 

পুরাণী : অমুক নাকি সন্মযাসী ও যোগীদের মোটেই পছন্দ করে 
না। কেবল দূটো আশ্রম তার মন:পৃত, আমাদের ও তার নিজের 
আশ্রম । 
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শীঅরবিন্দ: কেন? সেকি অনেক যোগী সন্যাসী দেখেছে? 
ন। কোন বিশেঘ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ ? 

পূরাণী : বোধহয় সন্যাসী নিধিশেষে | 

সত্যের : কিন্ত মহঘি? মহঘি সধ্বন্ধে লেখা একটা বইএর ত 
সে ভাল সমালোচনা করেছে। 

শীঅরবিন্দ: ওটা একট বাড়াবাড়ি। সেই আমেরিকান মহিলার 
মত বাইরটা দেখে বিচার করেছে । রমণ মহঘিকে মহিলার ভাল 
লাগেনি মহঘির ময়লা পোথাক ও কতকগুলি অভ্যাস দেখে; একটা 
হল তার আঙুলের নখ কামড়ান। 

সতোন্দ্র : কিন্ত ইউরোপীয়ানরা তা করে না? আমার করাসী 
শিক্ষক করত, এমন কি খুখু দিয়ে বোর্ড পরিফ্ষার করত। 

নীরদ : আমিও ত নখ কামড়াই, খাবার জন্যে নয় অবশ্যি, 
কাটবার জন্যে। 

শ্বীঅরবিন্দ : খবরদার, এই মহিলার সামনে করোনা । ভাগ্যিস, 
সে আভ চলে যাচ্ছ! এগুলো হল সামাজিক অতদ্রতা | মহিলাটি 
ছিল 19:0165081) এখন হয়েছে (080)01101 আমি ভেবেছিলাম 
বুঝি ধর্মভাবের দরুন, তা নয়, বিয়ের স্তবিধার জন্যে । এখন দেশ- 
বিদেশ ঘুরছে শান্তির খোজে । 

সতোন্দ্র: ভারতবাসীদের মাঝেও খাটি খীষ্টানের অভাব নেই, 
সাধু জন্দর সিং যেমন। কিন্তু কাখলিকরাও ভারতীয় খ্রী্টানদের 
তফাতে রাখে । 

শ্বীঅরবিন্দ : বন্নবান্ধব উপাব্যায়ও রোমান ক্যাথলিক কিন্ত 
সর্বদা হিন্দু দেবদেবীর নাম জপত। 
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নীরদ : ধর্মটা কি তার জন্মসূত্রে পাওয়া ? 

শ্বীঅরবিন্দ: না, নিজেই দীক্ষা নিয়েছে । পোপের সাথেও 
দেখা করেছে। 

এখন কথা উঠল 1285 40008 সথ্বন্ধে। সেখানে গোলমাল 
দেখা দিয়েছে বলে পেটেলকে পাঠাবার কখা চলছে । 

পুরাণী : ভারতবাসীদের উপর বোধহয় গুলি চালাবে। 

শ্বীঅরবিন্দ: পেটেলকে ওখানে ন। পাঠিয়ে গান্ধিকে হিটলারের 
কাছে পাঠালে বেশ হয়। হিটলার গান্ধিকে বলবে, মিঃ গান্ধি, তুমি 
তোমার ভিতরের আদেশ শুনে চল, আমি চলি আমারটা শুনে ।' 
তখন হিটলাবের ভুল হচ্ছে বল! যাবেনা, কেনন! দুটো বাণী এক রকমের 
হবে এমন কথা নেই | আমার পক্ষে যে বাণী হবে উপকারী ও প্রয়ো- 
জনীয়, তোমার পক্ষে সত্যি হতে পারে ঠিক তার উল্টোটা । বিশ্বাত্মার 
(095101০ 51011) অভিপ্রায় হিটলারের জন্যে এক রকমের হবে 
এবং তাকে তার পথে নিয়ে যাবে, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে তার অভিপ্রায় 
আলাদা হতে পারে। 

নীরদ: তাতে লাগবে দূজনের মাঝে ধাক্কা, ফলে দুটি পাত্র 
ভেডে চৌচির ! 

সত্যেন্্র: তাতে কি, যদি ফল ভাল হয়? 

পুরাণী : ওটা প্রায় অদৃষ্টবাদের কথা ! 

শ্ীঅরবিন্দ: আপত্তি কি? দৈবে, অদৃষ্টে বিশ্বাসী লোক কি নেই, 
ন। জন্মায়নি? তৃতীয় নেপোলিয়ান বলত 'যতদিন আমার দ্বার কোন 
কাজ হবার আছে, ততদিন আমার প্রয়োজন থাকবেই । প্রয়োজন 
যেদিন মিটবে, সেদিন পুরানো হাঁড়ির মত রাস্তার পাশে আমায় ফেলে 
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দেবে।' বস্ততঃ ঠিক তাই হল। প্রথম নেপোলিয়ানও দৈবে বিশ্বাস 
করতেন । 

সত্যেন্্র : হঁ!। যখন কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল দৈবে বিশ্বাসী 
হলে তিনি এত ভাবেন, প্রান কবেন কেন, জবাব দিলেন তাও দৈব- 
নির্দিষ্ট বলেই তাকে করতে হয়। 

শ্বীঅরবিন্দ: সব মহৎ ও শক্তিমান লোকই বিশ্বাস করেছে যে 
কোন না৷ কোন উধ্বশক্তি তাদের চালাচ্ছে । সক্রেটিস তাকে বলতেন 
তীর 1)86100. অর্থাৎ ভাগবত সম্ভা। শুনতে অদ্ভুত লাগে যে__ 
সামান্য সামান্য বিঘযেও তাদের কেউ কেউ এই শক্তির আদেশের 
(০1০৪) উপব নির্ভর করেছে । একবাব সক্রেটিস তার শিঘ্যেব 
সাথে কোথায যাচিছলেন। এক পথের মাথায় এসে শিঘ্যটি বলল 
“চলুন, এই পথটি নিই ।' সক্রেটিস বললেন, 'না, আমার 108617101 
বলছে অন্য পথটি নিতে ।' শিঘ্যটি রাজী না হয়ে নিজের পথে চলল । 
কিছুদূর যেতেই তাকে এক শুকরেব পাল আক্রমণ করল এবং পায়ে 
দলিয়ে দিল। 

কেউ কেউ আবার ভিতরের বাণী শোনে না, তারা চলে তেতরের 
আলোর নির্দেশে, যেমন (081615. 

নীরদ : তারা আলো দেখতে পায়? 

শ্ীঅরবিন্দ: জানিনা । কিন্তু একটি উক্তি আছে, সাবধান, 
দেখো, তোমার আলো যেন আধারের নামান্তর না হয়।” 

এই ভেতরের বাণী কিন্ত কোন কারণ দর্শায় না। শুধু বলে, 
“এই কর, সেই কর; এরকম ন। করলে ভূগবে', আর মজ। হল, তুমি 
যখন বাণী উপেক্ষা করবে, তখন দেখা দেখে তোমার দুর্গতি। লেলে 
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বলেছিলেন যে যখনি তিনি বাণী উপেক্ষা করতেন, তখনি তীর কষ্ট 
ও দুর্ভোগ হত। 

পুরাণণী: কিন্ত বাণী ত অনেক রকমের, নানা স্তরের। বোঝা 
মুস্কিল কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক। মন, প্রাণ, দেহের নান৷ স্তরের 
বাণী রয়েছে; অধিকন্ত একই লোক শুনতে পায় বিপরীত 
বাণী। 

শীঅরবিন্দ: বটেই ত। হিটলারের বঞ্ধ বলত যে হিটলার আজ 
যা বলবে, কাল তা বাতিল করে দেবে। 

আমিও অবশ্য পণ্ডিচেরী আসবার আদেশ পেয়েছি ;: তবে সেটা 
ভিতরের আদেশ নয়। 

সত্যেন্্র: এতে ভুল হবার আশঙ্কা নেই ? 

শীঅরবিন্দ না, সেই আদেশ ভুল বা অমান্য করা অসন্তব। 
কতগুলি আদেশ ব৷ বাণী আছে যাদের ভুল করবার কোন সন্তাবনা নেই। 
অমুকের ইচ্ছা ছিল আমায় ফ্রান্সে পাঠাতে, যাতে সে গোলমালের হাত 
থেকে নিস্তার পায়। আমি যখন চন্দননগরে উপস্থিত হলাম সে 
আমায় জায়গা ন। দিয়ে মর ঘাড়ে ফেলে দিল। 

নীরদ: আপনাকে জায়গা দেবার বাধ্যবাধকতা ছিল কি? 

শ্বীঅরবিন্দ : হাঁ, বিপ্রবী বলে। 

নীরদ : সে ভদ্রলোকও বিপ্রবী ? 

শ্বীঅরবিন্দ: কি বলছ? আমরা যে একসঙ্গে ছিলাম জেলে । 
জেলের অভিজ্ঞতাই বোধহয় তাকে কাবু করেছে । গোড়াতে কিন্তু 
বিপ্রবে তার প্রবল উৎসাহ ছিল। 

পুরাণী: নলিনী বলছে যে ভদ্রলোক জেলে কেবল কাঁদত। 
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তার অজস্র কান্না দেখে জেলের কর্তারা ভাবল যে এ কিছুতেই বিপ্রবী 
হতে পারেনা, কাজেই তাকে মুক্তি দিল। 

শ্রীঅরবিন্দ: না, সে কারণে নয়। ফরাসী সরকারের মধ্য- 
বতিতায় বোধ হয় সে মুক্তি পায়। বৰ একদিন তার বাড়ী চড়াও করে 
তাকে বিপ্রব সম্বন্ধে লম্বা বক্তৃতা দেয় এবং একদিনেই তাকে দলভুক্ত 
করে ফেলে । প্রথমে তার জ্বলন্ত উৎসাহ ছিল এবং অন্যদের ও বিপ্রবের 
পথে উদ্দীপ্ত করত। 

পূরাণী : হাঁ, ব-এর ভিতব সে সময় আগুন জলত। একদিন 
তাকে দেখেছিলাম, বরোদায় আমার ভাইএর সঙ্গে বিপ্রব সখ্বন্ধে আলে।- 
চনা করছে । তখন তার চোখ দুটো যেন আগুনের শিখার মত জ্বলছিল। 
নিবেদিতাও কি একরকমের বিপ্রবী ছিলেন ? 

শ্বীঅরবিন্দ: সেকি? বিপ্রবী নেতাদের তিনি ছিলেন অন্যতম | 
লোকের সংস্পর্শে আসবার জন্যে নান! জায়গায় ঘুরে বেডাতেন। 
খোলাখুলি, সরল প্রকৃতির মানুষ ; বিপ্রবেব কখা খোলাখুলিভাবে 
সকলকে বলতেন, কোন াকা-কি ছিল না! তার মাঝে । যখন 
বিপ্রব সপ্ধন্ধে কথা বলতেন, যেন তার আত্বাই,_তার খাটি স্বরূপ-_- 
বেরিয়ে আসত. তাঁর পুবে! মন ও প্রাণ ভাঘায় ব্যক্ত হত। যোগ করতেন 
বটে, কিন্তু তার আসল কাজ যেন এটা । একেই বলে আগুন । তীর 
বই, [211 05 1$100)51 উদ্দীপনাপূর্ণ বই, তেমনি বিদ্রোহমুলক | 
অহিংস নয়। রাঁজপুতনার ঠাকুরদের কাছে গিয়ে বিদ্রোহ প্রচার 
করতেন। একবার বরোদায় এসে মহাবাজাকেও তার কর্তব্য সম্বন্ধে 
নির্শি দেন এবং শেঘে বলেন, 'আরও কিছু জানতে চান ত মি: ঘোঘকে 
জিজ্ঞাস করবেন ।' কিন্তু মহারাজা পরে আমার সাথে কোনদিক্ 
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রাজনীতি চর্চা করেননি । ভাল কথা, মহারাজা নাকি আমার স্বদেশী 
যুগ ও পণ্ডিচেরীর প্রথম যুগের মধ্যবতাঁ জীবন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 
“মিঃ ঘোষ এখন নিভিয়ে পড়া আগেয়গিরি। তিনি এখন যোগী 
হয়েছেন ।' 

কিন্তু নিবেদিতার একটা ব্যবহার আমার কাছে অবোধ্য ছিল। 
গোখলেকে তিনি খুব সমীহ করতেন । কোন বিপ্রবীর পক্ষে গোখলেকে 
শৃদ্ধা করা আমার ধারণার অতীতি। গোখলে ছিল যাকে বলে &5 12110 
89 ৮/৪]া। 221. একবার গোখলের জীবন সংশয়াবস্থায় নিবেদিতা 
অত্যন্ত উদ্দিগ্ন হয়ে আমার কাছে ছুটে এসে বলেন, “মিঃ ঘোষ, আপনার 
দলের ছেলে কি এই কাণ্ড করেছে ? আমি বললাম “না2' ! তখন 
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন “তাহলে কোন 58 18906: হবে ।' 
প্রথমবার যখন আমার সাথে দেখা করতে আসেন, আমায় জিজ্ঞেস করে 
বসলেন, মিঃ ঘোষ, আপনি নাকি শক্তিউপাসক ? তার কোথাও 
অহিংসার নামগন্ধ নেই। তীর সৌন্দর্যবোধও ছিল আবার। ক ও 
আমি যখন তাঁকে আনতে ষ্টেশনে যাই, ধর্মশাল৷ দেখে চিৎকার করে 
উঠলেন, 'কী সুন্দর !' কিন্ত কলেজ বিলডিং দেখে বললেন কী জঘন্য !' 
কাশীরাও বলল, “মেয়েটির মাথায় বোধহয় ছিট আছে।" 

পুরাণী : সেই কলেজ দালান £০0-এর নকল। 

শ্বীঅরবিন্দ : কিন্তু 707; এ ৫016 কোথায় ? 

পুরাণী : এটা পুরোনো আর নুতনের সম্মিলন, দোজাশল। 
স্বাপত্য । 

শীঅরবিন্দ : যাই হোক, অত্যন্ত কসিত ডোম বলতেই হবে। 
রামকৃষ্ণ মিশনকে নিবেদিতার রাজনৈতিক কাজ নিয়ে ভয়ানক ব্বিত 
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হতে হয়। বাধ্য হয়ে তারা নিবেদিতাকে মিশনের কাজ ও রাজনৈতিক 
কাজ আলাদা রাখতে অনুরোধ করে। 

পুরাণী : . তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কি রকম? 

শ্বীঅরবিন্দ: জানিনা । যখনি আমাদের দেখা হত, আমরা 
রাজনীতি আর বিপ্রবের কথাই বলতাম । গা উন 
ক্ষমতা স্পষ্ট প্রকাশ পেত এবং বুঝতে পারা দেত সমাধিতে তার 
সহজ অধিকার ছিল। নিশ্চয় কিছু উপলব্ধি হয়েছে। 

নীরদ : যোগের উদ্বোশ্যেই ত তিনি ভারতে আসেন ? 

শ্ীঅরবিন্দ : হা, কিন্ত বিবেকানন্দের কাজ হিসাবেই তিনি 
রাজনীতি গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ সধ্বন্ধে তার লেখা বইই শ্েষ্ঠ। 
বিবেকানন্দ নিজেও রাজনৈতিক বিঘয়ে ভাবতেন ও মাঝে মাঝে 
বিপ্রবের প্রকোপে পড়তেন । একবার একাটি ৮1510 দেখেন অনেকটা 
মানিকতল। বাগানের সাথে তার মিল আছে । আশ্চর্যের বিঘয় বলতে 
হবে যে বছ সন্যাসী ভারতের স্বাধীনতার কথা ভেবেছে । মহঘির 
যুবা শিঘ্যরা অনেকে বিপ্রবী; যোগানন্দের গুরুও বিপ্রবের কথা 
ভেবেছেন, ঠাকর দয়ানন্দ অন্যতম। যে সনুযাসী উত্তর যোগীর 
উল্লেখ করেছেন, তিনি আর একটি । 

পুরাণী : বৃন্নানন্দও ইংরাজদের তাড়িয়ে দেবার কথা বলতেন। 

শ্বীঅরবিন্দ : তাই নাকি? জানতাম না ত! 

পুরাণী : তিলক প্রভৃতির গ্রেপ্তারের পর দেশের নিজীব ও 
নিশ্রাণ অবস্থা দেখে নিবেদিতা নাকি ভয়ানক ভেঙে পড়েন, এমন 
কি কাদেন। 

শীঅরবিন্গ : তখন সবাই চেয়েছিল একট] বিদ্রোহের স্ফুরণ। 
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বু বাজপুত ঠাকুরের সাখে আমাব সাক্ষাৎ হয়েছে, যারা বিপ্রবীভাব 
ও প্রবৃত্তি পোষণ করত, সরকারের অজ্ঞাতে। ঠাক্র রামসিং বলে 
একজন পরে ধরা পড়ে এবং জেলে বন্দী হয়। অত্যন্ত অল্প সময়ের 
মাঝে হঠাং তার মৃত্যু হয়। মোরোপাস্ত বলেছিল, ভয়েই তার মৃত্যু 
হয় কিন্ত সে ত তয় পাবার পাত্র ন। কি জানি বিঘটিষ খাইয়েছে 
কিনা । জানই ত--মোরোপান্ত শেঘে মডারেট হয়ে যায়। ভারতীয় 
সৈন্যদের মাঝেও কয়েকটি দল আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তত ছিল। 
আমি আলিপুরের এক পাঞ্জাবী প্রহরীকে চিনতাম, সে আমায় বিপ্রবের 
কথা বলত। 


( পুরাণীকে সম্বোধন কৰে ) [9702185 বলে কাউকে জান? 


পুবাণী : চোখে চশমা পরা ? 

শ্বীঅরবিন্দ : হা। 

পুরাণী: জানি বই কি! ভদ্রলোক এখন শান্ত সংসারী । 

শ্বীঅরবিন্দ : সে-ই আমায় প্রথম 9৪০61 ০০6$-র এক 
মেন্বরের সাথে আলাপ করিয়ে দেয়, এবং তাতে তিলক প্রভৃতির সাথে 
যোগাযোগ হয়। 

নীরদ: গান্ধি একবার নিবেদিতার সম্বন্ধে বলেন যে তিনি 
চঞ্চল, অস্থিরমতি | (16100119120. ড019016)। তাতে 11906]. 
চ২০ড1০৮ ভয়ানক আপত্তি করায় গান্ধি তার মত প্রত্যাহার 
করেন। 

শবীঅরবিন্দ : নিবেদিতা ৬০018019!1 বাজে কখা | তিনি একে- 
বারে খাটি কর্মী । 


২৯০ 
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২২।১1৩৯ 


কথা আবন্ত হতেই পুরাণী এল। আমি বললাম, 'পুরাণী যেন 
খবরে ভতি, টগবগ করছে যেন।' 

শীঅববিন্দ : তাই নাকি? 

পুরাণী : না, না, তেমন কিছু নয় | [.1700675 রাশিয়ার 
৪17 96০ সম্বন্ধে কি বলেছে পড়ে দেখলাম । শুধু এইটুক যে তার 
21: 9651-কে যে রকম প্রকাণ্ড মনে কব। হয়, আসলে তা নয়। কারণ 
কিছু দেয় নি কিন্তু। 

শ্ীঅরবিন্দ : ও ত ভয়ানক অস্পষ্ট । সেকি বলতে চায় যে 
এরোপ্রেন গুলি খুব মজবুত নয়, না বৈমানিকেরা তেমন পাকা নয় £ 
গত কশোজাপান যদ্ধে জাপানীরা স্বীকার করেছে যে রাশিযার কামান 
অব্যর্থ কিন্ত তার পদাতিক তেমন সুবিধার নয়, স্রযোগ পেয়েও তার 
সদ্ব্যবহার করতে পারেনি । অপর পক্ষে জাপানী সৈন্যই বোধ হয় 
পৃথিবীতে সকলের সেবা | চীনে তাদের লড়তে হয়েছে বিপুল সৈন্যের 
বিরুদ্ধে, তবুও তাবা জিতেছে । (01780819156. শুধুই বড়াই 
করেছে যে জাপানীদের তুড়ি দিয়ে হারিয়ে দেবে। জাপানীরা টু” 
শব্দ ন! করে কাজ হাসিল করে নিল ক্রমশঃ চীনের ভিতরে ঢুকে। 

পুরাণী : জাপানীরা নাকি বিমানযুদ্ধে তেমন পটু নয়, বছুবার 
তাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে। 

শ্বীঅরবিন্দ: জানি না, তবে জাপানীরা একই সময়ে বহু 
জিনিঘের উপর মন:সংযোগ করতে পারে না ; একটা জিনিঘেই তার। 
মনঃপ্রয়োগে অভ্যন্ত। 
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পুরাণী : মুসোলিনী সমস্ত ইটালিয়ানদের 101000 থেকে 
চলে যেতে আদেশ দিয়েছে। রেলে কোন খাবার জিনিঘ সেখানে 
পাঠাতে নিঘেধ করেছে, গরীবদের উপোসে মারবার উদ্দেশ্যে ! 
তাছাড়া 5551118-1))19080 রেলসংযোগ কেটে ফেলে আর একটি 
রেল লাইন খুলবে [0059 থেকে 51085 পর্যন্ত 

শ্বীঅরবিন্দ: সে ভেবেছে তাতে ফ্রান্স 70)15000 ছেড়ে দেবে? 
এই: সমুদ্র বন্দর ফ্রান্স আর তার প্রাচ্য উপনিবেশের যোগসূত্র । প্রধান 
মন্ত্রী আর [191101 ছেড়ে দিলেও ফরাসীরা মারমুখী হয়ে উঠবে । 

নীরদ : আচ্ছা, কাল যে আমরা “বাণী” (০৫০০) সম্বন্ধে কথা 
বলছিলাম, কি করে বুঝব বাণী ঠিক না ভুল? তা বিচার করবার 
কোন মাপকাঠি (52802%10 ) আছে? 

শীঅরবিন্দ: কোন মাপকাঠি? সে রকম কোন মাপকাঠি নেই। 
কি করে তুমি বিচাব করবে কোনটা ঠিক 'বাণী', কোনটা ভুল ? 

নীরদ: তাহলে, হিটলার যখন বলছে “আমি বাণী শুনেছি এৰং 
তাকে মেনে চলছি, সেটা ঠিক ?' 

শীঅরবিন্দ :. কোন হিসাবে ঠিক? নৈতিক হিসাবে? 

পুরাণী: সে বলছে আধ্যাত্মিক হিসাবে বোধ হয়। 

শীঅরবিন্দ : কি করে বলবে যে তার বাণা ঠিক নয়? সে প্রমাণ 
পেয়েছে যে সেই বাণী মেনে চলে সে অষ্রিয়া, চেকোশ্নোতাকিয়া 
অধিকার করেছে, আরও অনেক বিষয়ে সুফল পেয়েছে । তাহলে 
তুমি বলতে পার কি সে বাণী মিথ্যা ? যেমন বলে এসেছি বিশ্বপুরুঘের 
হয়তঃ ইচ্ছা যে সে এই পথে চলুক । নৈতিকহিসাবেও বলতে পারন৷ 
যে হিটলার দুর্নীতিপরায়ণ লোক। খাদ্য বিঘয়ে সে খুব সংবত, তার 
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সত্রীব! ৬প্রমিকাও নাকি নেই এবং অন্যান্য বিষয়েও সে নিয়মপরায়ণ | 
এগুলো ত নৈতিক গুণ। রবেস্পিয়ারও নীতিপরায়ণ লোক ছিল, 
অথচ অজমস লোক মেরেছে। 

নীরদ : তাহলে “ঠিক বাণী” বলতে আপনি কি বোঝেন ? 

শ্ীঅরবিন্দ: ওঃ! সেটা ত চৈত্যপুরুঘের বাণী। কিন্তু সেটা 
ছাড়া, নানা স্তর থেকে নানা রকমের বাণী শোনা যেতে পারে। 
কি করে বলবে কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল? লর্ড কার্জন সম্বন্ধে কি 
বলবে ? 

নীরদ : বাংলার বিভাগ সক্বন্ধে? 

শীঅববিন্দ: হা। সেঠিক কাজ করেছে? সে ত মনে করেছে 
যে সেযা করেছে তা ঠিক, কিস্ত অন্যদের মতে এমন ভুল আর হতে 
পারে না। তথাপি এই বাংলা বিভাগ যদি না হত ভারতবর্ঘ আজ 
অর্ধেকও স্বাধীন হত কি না সন্দেহ। কাজেই বিশ্ৃবপুরুঘই হয়ত 
কার্জনকে যন্ত্র করে, সে পথে নিয়ে গেছে এই ফলের জন্যে । একটা 
08669119 ভবিধ্যদ্বাণী আছে যে স্বর্ণযুগ আসবে সেদিন, যেদিন 
ঈছুদীর! সর্বত্র অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হবে। হিটলার হয়ত সেই' 
বাণী পূর্ণ করছে। 

নীরদ : দাযিত্ব বলে তাহলে কিছু থাকে না। যা ইচ্ছা তা 
করা চলে এবং পরিণতি দাঁড়ায় অদৃষ্টবাদে | 

শ্ীঅরবিন্দ : না, যাখুসী তা করতে পার না। সবাই ত আর 
হিটলার নয় এবং হিটলার যা করছে তাও করতে পারে না, কেনন৷ 
তার প্রকৃতিই তাকে চালাচ্ছে। তোমার প্রশ্নে আমার দিদিমার গল্প 
মনে পড়ল : তিনি বললেন, ভগবান এত বদস্থ্টি করেছেন কেন? 
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তার দেখা পেলে তাকে শিখিয়ে দিতাম স্ত্রনীতি কাকে বলে'। দাদা- 
মশাই উত্তর দিলেন তা বটে। তবে ভগবানের এমন কলকবৃজ। যে 
তুমি ইচছা করলেও তাঁর কাছে পৌছাতে পারবে না।' ( হাস্য ) 

আমরা যখন বলি যে হিটলারকে অস্থুরশক্তি অধিকার করেছে, 
তথ্য হিসাবে সেটা বলছি, কোন নীতিবিচার থেকে নয়। সেষা 
করছে এবং যেভাবে করছে দুটোই তার পরিক্ষার প্রমাণ । 

এক যুব! সন্যাসী এসেছিল বরোদায়। লম্বা লম্বা নখ তার। 
গাছের তলায় দিন কাটাত। দেশপাণ্ডে ও আমি গেলাম তাকে দেখতে। 
দেশপাণ্ডে তাকে জিজ্ঞেস করল “কাজ করব কোন নীতি অনুসারে ? কোন 
নৈতিক বিধান বা মানদণ্ড অনুসারে ?' সনুযাসী জবাব দিল, 'সে রকম 
কোন মানদণ্ড ত নেই । চোরের চুরি কর! ন্যাষ্য হতে পারে, কেনন৷ 
সেটা তার বর্ম ।' দেশপাণ্ডে ভয়ানক চটে গেল। আমি বললাম 
এ একটা মত বই ত নয়।' 

কিন্ত তা বলে মনে করোন। যে কর্মের ফল বলে কিছু নেই। 
খীষ্ট বলেছেন “অপরাধ ঘটে কিন্ত যে ঘটায় তাকে ভুগতে হবে।' 
€060095 ০020০১ 0 ডা০০৪ 01010 10117) 0০ 1010 006 
০016705 ০0150). ) এই বিশ্বপ্রকৃতির একটা নিয়ম আছে 
(18৬ ০ 106 ) যা তোমার ছারা হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি 
ঘটাতে চাইবে । স্বেচছাচারের বশবতী হয়ে যদি তুমি কাউকে যন্ত্রণা 
দাও, সে যন্ত্রণা তোমার উপর উল্টো প্রক্ষিপ্ত হবে । এটা কর্মের বিধান। 

পুরাণী : সোমনাথ আমায় দুর্যোধনের সেই শ্রোকটা শোনাত : 
জানামি ধর্মং ন চমে প্রবৃত্তি ইত্যাদি। ধর্ম কি আমি জানি, অবর্ম 
কি তাও জানি কিন্তু আমার এমন শক্তি নেই যে যা উচিত ত৷ করি । 


২৯৪ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


শীঅববিন্দ : তুমি যে অন্য অংশট| বাদ দিলে! ত্বয়া হৃঘিকেশ.., 
মূল সমস্যা দীড়ায় যখন তুমি নিজেকে ব৷ অন্যকে বদলাতে চাও, তখন 
তুমি বল 'এটা যাওয়া উচিত, ওটা এরকম কর! ঠিক নয়', ইত্যাদি । 
তোমার প্রাণের উপব তুমি মনের একটা নীতি বা নিয্ন চাপাও। কিন্ত 
মনেব উধ্রবে উঠলে তোমাব আত্মসাক্ষাংকার হয এবং সেই আত্মার রূপ 
হল আলো, সত্য পবিব্রতা । যখন তুমি কোন নিময়শৃঙ্খল। বিধান 
মান, সেটা তোমার আত্মার মঙ্গলের জন্যেই, কান মনগড়া নীতির বশে 
নয। যদি তুমি পবিত্রতার একটা আদর্শ অবস্থ! পেতে চাও তার 
পখে সমস্ত অন্তরা তোমায় বর্ন করতে হবে । তেমনি মিথ্যা বল৷ 
সপ্ঘন্ধে। যদি সত্য চাও, মিথ্যা বলা বন্ধ করতে হবে ; সেটা মনের 
বিবান অনুসারে ঠিক অখবা ভুল বলে নয, তোমাব আত্মার মঙ্গলেব জন্যে । 
বহ অংশের মিশবণে আমাদের প্রকতি গড়া । এক অংশ চায় তার 
পবিবর্তনেব পক্ষে যে সব জিনিঘ বাধাম্বরূপ বা অন্যান্য অংশেব প্রতিকল, 
সেগুলে। বর্জন করতে কিন্তু আর একটা অংশ প্রতিবন্ধক ত্য্ট করে ।' 
বোমান কবি যেমন বলেছে 'শেয় কি আমি জানি, কিস্ছি চলি প্রেয় পথে ।' 

পুবাণী : বেদান্ত মতে হাতীর মত দুবকমেব দাতি আছে, একটা 
দেখাবার, অন্যটা চর্বণেব জন্যে। 

শীঅরবিন্দ : আব্যান্তিক দৃষ্টি কিন্ক সম্পূর্ণ আলাদ। | সেখানে 
মনের বিচারে ভুল ব৷ নিভূুলের কোন প্রশ্ব ওঠে না । এ সমস্ত বিধানের 
অতীত স্তরে গিয়ে সেখানকার দৃষ্টিতে সব কিছুর বিচার চলে । কিন্ত 
তার জন্যে চাই সর্বভূতে ভগবান দর্শন ও অনৃভব। তখন দেখতে 
পাবে সমস্ত গুণের পেছেনে রয়েছেন ভগবান। গীতা গুণ সধ্বন্ধে 
য। বলেছে তার সমর্থন পাবে এবং বুঝবে যে মানুষ তার গুণদ্বার৷ চালিত 


২৯৫ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


হচেছ। এইজনো রামকৃষ্ এক সনুযাসী সধ্ন্ধে বলেছেন যে সে 
তামসিক নারায়ণ। কিন্তু যখন অন] এক বৈদাস্থিক একটি স্ত্রীলোককে 
সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “ওই মেয়েটিকে 
নিয়ে ঘুরছ কেন? বৈদাস্তিক উত্তর দিল “সব কিছুই যখন মায়া, তুমি 
যা খুসী করতে পার।' রামকৃষ্ণ বললেন 'তোমার ওই বেদান্তের 
মুখে আমি থুখু ফেলি।' 

পুরাণী : বামমাগে কোন সত্া আছে কি 

শীঅরবিন্দ: জীনি না। তবে নিমুশক্তিদের উপর দিকে 
তোলবার উদ্দেশ্যে নিশ্চয় এই সমস্ত পরীক্ষা কর! হয়েছে । উপনিঘদ 
বলছে সন্তান উৎপাদন করতে হবে উধ্বচেতনার বশবতা হয়ে। 

আমাদের আলোচ্য বিঘয় ছিল প্রকৃতির নিয়ম, সেখানে ফিরে আস 
যাক। আমার বক্তব্য থেকে তোমর৷ যেন এই ধারণা করোনা যে 
নৈতিক আদর্শ বলে কিছু নেই। মানুষ আদর্শ ছাড়া চলতে পারে না, 
সেটা তার উনৃতির সহায় হয়। হিটলার যে আলোর শক্তির বিরুদ্ধে 
কাজ করছে, সে ত পরিফার। ঈন্ুদীদের মতে সে অধর্মের 
( 00025711050057555 ) সেবা করছে। কিন্ত আধ্যাত্বিক দৃষ্টিতে 
বলব সেটারও দরকার আছে হয়ত। এমন কি অস্থুরদেরও প্রয়োজন 
আছে, রাবণেরও ছিল । প্রবাদ আছে না কি--নানা মালমশলা নিয়ে 
এই পৃথিবী স্য্টি (]0 2:55 ৪11] 5005 1০0 10915 019 0110) 2 

তেমনি আবার অন্যান্য স্তরের (12186) অস্তিত্বও স্বীকার করতে 
হবে। প্রাণস্তরের ধর্ম হল শক্তি ও সাফল্য । তোমার শক্তি থাকলে 
তুমি জিতবে । বেগে দৌড়তে পারলে অন্যদের হারিয়ে দেবে। 
মনের নিয়ম (189) রয়েছে ভারসাম্য রক্ষার জন্য | সেই নিয়ম- 


২৯৬ 


শীঅরবিনের সঙ্গে কথাবার্তা 


গুলির সাহায্যে একটা মানসিক জৈবিক আদর্শ খাড়া কবা হয় 
(09610121 ৮1191 50205091) | 

তাব উত্বে চলে যাও, তখন গীতাৰ সর্বধর্মার পরিত্যাজ্য ইত্যাদির 
সীমা এসে পৌ'ছবে ৷ সেটাই তখন তোমার ধর্ম হবে। কিন্তু শেঘের 
অংশ অর্থাৎ মামেকং শবণং বুজ যদি বাদ দাও, তাহলে তোমার অহংকে 
প্রশ্য দেওযা হবে, তখন পতন অনিবার্ধ। হয় অসুর, নয় পাগল, 
নয় পশ্ড হযে বসবে । কিন্তু পশুদেরও ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞান আছে। 
7101178-এর 00815 ০০০+এ সেটা চমৎকার ফটিয়েছে। পড়েছ 
বইটা? 

নীরদ : না! 

শ্বীঅরবিন্দ: কিপলিং দেখাচ্ছেন যে দলের কেউ যদি নিয়ম 
(508180910.) ভঙ্গ করে. দলশুদ্ধ তার৷ তার উপব ঝাপিয়ে পড়ে। 
মানুঘের সঙ্গলাভ কবে পশুর। সেই বোধটা আবও বেশি-_ 

এই সময় শীঅরবিন্দের রাত্রেব খাবার নিষে মা উপস্থিত হলেন। 


২২৩1 ১।৩৯ 


অদৃষ্ট, নিয়তি, বিশখবপূরুঘ ইত্যাদি সম্বন্ধে কালকের আলোচনা 
আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছে । নান। প্রশ্ব মাথায় ঘুরছে । মনে 
হচ্ছে যেন শ্বীঅরবিন্দের উত্তরণ্ডেলোর মাঝে কোথাও বিরোধ উকি- 
ঝুকি মারছে, অথচ সাহস করে বলতে পারছি না৷ । চিঠিপত্রে এরকম 
দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছি কিন্তু মুখোমুখি বলা যায় কি করে? 
তাই পুরাণীকে আমার সমস্যার কথ জ্ঞাপন করলাম । 


ন৯৭ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত৷ 


পুরাণী: নীরদ আপনাকে একটা প্রশ্ব জিজ্ঞেস করতে চায়, কিন্তু 
ইতস্তত করছে, কাল আপনার বক্তব্যের মাঝে বিরোধ রয়েছে যেন,*. 

নীরদ: একবার আপনি বললেন হিটলার যে পথে চলেছে বিশ্ব- 
পুরুঘ তাকে সেই পথে চালিয়ে নিয়ে যাচেছেন। আবার বললেন, 
হিটলারের কর্মের জন্যে বিশ্বপুরুঘ দায়ী নয়। এই দুটো কথা কি 
পরম্পরবিরোধী নয় ? 

শ্বীঅরবিন্দ: সাধারণতঃ তাই মনে হয, বখন তুমি কোন উচচতর 
সত্য প্রকাশ করতে চাও। স্বতোবিরোধী ভাষা ছাড়া প্রকাশ করবার 
উপায় নেই । 

পুরাণী: নীরদ প্রত্যাশা করছে যে আপনার মতামতগুলির 
যুক্তিবিচারে অসঙ্গতি থাকবে না। 

শ্ীঅরবিন্দ: সত্য কি সব সময় যুক্তিসঙ্গত? কিন্ত বিরোধ অর্থ 
এই নয় যে দারিত্ব বা নীতি, ন্যায় বা অন্যার বলে কিছু নেই। ব্যক্তির 
দায়ি আছে, কেনন। সে প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া মেনে চলে। 

নীরদ: কিন্তু বিশ্বপূরুঘই যদি তাকে চালায় ? 

শ্বীঅরবিন্দ: না, বিশুপুরুঘ প্রত্যক্ষভাবে তা করে না, ব্যক্তির 
মাধ্যমে তার কাজ চলে-_জীবাত্বা নয় (056 17015107191), যে প্রকৃতির 
মাঝে আবদ্ধ, সেই ব্যক্তি। বলতে পার ব্যষ্টিসতার ব্যক্তিত্ব ৫130:100091 
[615010211) | আবার, ব্যক্তিত্ব আর পুরুষ (0১6:507) এক নয়। 
ব্যক্তিত্ব হল তাই, ষা মন, প্রাণ ও দেহ-প্রকৃতির সমবায়ে গঠিত। 

নীরদ : পুরুষের মাধ্যমে কাজ নাই বা করলেন। ব্যক্তিত্বের 
ব৷ প্রকৃতির মাধ্যমে যখন কবছেন, আমি বলতে পারি যে আমার 
প্রকৃতির ক্রিয়ার জন্যে আমি দায়ী নই'। 


৯৮ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


শ্বীঅরবিন্দ : কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম মানবে কি মানবে না সে বিষয়ে 
তার স্বাধীনতা আছে । অর্ভন তযৃদ্ধ করতে রাজী হলেন না ; ফলে, 
তাকে রাগী করাবার জন্যে ১৮ অধ্যায় 'শীতা উচচারিত হল। ব্যক্তির 
অন্তরে যে পুনঘ বরেছে প্রকৃতির ক্রিয়ায় অনুমতি ন! দেবাব ক্ষমতা তারই 
আছে। তখন প্রকৃতি আর তাব স্বাবীন ইচ্ছার চলতে পারে না । 
তখনই প্রকৃত মুক্তি আসে যখন পুরুঘ জেগে ওঠে এবং জানে যে সে-ই 
ঈশুর | 

নীরদ : কিন্ত সাধারণত: পুরুঘ বদ্ধ? 

শীঅরবিন্দ : হাঁ, পুরুঘ অনুমন্তা, কিন্তু সে প্রকৃতির কাজে তার 
সম্মতি নাও দিতে পাবে। সে মুক্তি পেতে পাবে যদি বিবর্তনধারা 
খেকে উপবে উঠে যায অর্থাৎ অহং ও প্রকৃতি নিমিত ব্যট্টিরপ থেকে 
স্বতন্ত্র হয়ে। 

বিখুপুরুঘ হল বিবর্তনের উত্বে, আর বাষ্টিসন্তা রয়েছে বিবর্তনের 
মধ্য ভালমন্দ দূইই নিয়ে । 

নীরদ : তাহলে মন্দের জন্যে ব্যষ্টিসত্তা দায়ী নয়? 

শ্ীঅরবিন্দ: প্রথমতঃ মানুঘের ভালমন্দের মাপকাঠি দিয়ে সে 
বিচার করে না| তুমি জিন যে সে শুধু কোন কোন কাজের 
দায়িত্ব নেবে, অন্যগুলির নেবে না। বিশুপুরুঘ ভাল মন্দ, আলো- 
আঁধারের ভেতর দিয়ে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে। 

নীরদ : হিটলারকে কেন এই অত্যাচার, নৃশংসতার পথ দিয়ে 
নেওয়া হচ্ছে? 

শীঅরবিন্দ : তার যে বকম প্রকৃতি সে তাবে ত তার ক্রমবিকাশ 
হবে। 
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পূরাণী: যখন পুরুষ প্রকৃতির বশ্যতা হতে মুক্তি লাভ করে 
তখনই' কি ব্যষ্টি বিশ্বপুরুঘের উত্তরে বিশ্বাতীতের ধারণা করতে পারে ? 

শবীঅরবিন্দ : হাঁ, অর্থাৎ অজ্ঞান প্রকৃতির যন্ত্রনা হয়ে তুমি তখন 
ভগবানের যন্ত্র হয়ে উঠবে। 

পরাণী : বিশুপুরুঘ অর্থে কি নৈর্ব্যক্তিক চেতনা বলতে চাচেছন ? 

শ্বীঅরবিন্দ : না, বিশ্বপুরুষের ব্যক্তিস্বরপ (06090091105) 
রয়েছে তবে আমাদের সঙ্কীর্ণ অর্থে নয়। তিনি নিক্ষিয় ও সক্রিয়, 
সগ্ডণ ও নিগুণ, দূইই। নিগুণ সগুণকে আশ্য় করে আছে। 

পুরাণী : আপনি বলেছেন [9550110ও একটা 70650198110 | 

শ্রীঅরবিন্দ : হী, সে চৈত্যপুরঘও বটে। 

পুরাণী : চৈত্যপুরুঘ কি জন্মজন্মান্তরে পরিণতি লাভ করে? 

শ্রীঅরবিন্দ : চৈত্যপুরুঘ বা [9০11০ 610 যে পরিণতি 
লাভ করে তা নয়। ব্যক্তির প্রকৃতিতে 175০ উপকরণগুলো 
সে বৃদ্ধি করে এবং ক্রমবিবর্তনের পথে তাকে এগিয়ে নেয়। 

পুরাণী : 1999০%)1০ যদি ভগবানের স্ফুলিঙ্গ হয়, তাহলে যাত্রার 
পুরোধা হিসাবে বেদের অগ্নির যা কাজ, তার কাজও হবে একই। 

শ্বীঅরবিন্দ: তাই। অগ্নি হল 75০14০এর দেবতা এবং সে 
জীবন যাত্রাকে উত্বপথে নিয়ে যায়। 

পুরাণী : 095০1710 আমাদের 0215018115 গুলি কি করে 
জন্মান্তরে নিয়ে যায়? 

শ্বীঅরবিন্দ : মৃত্যুর পর সে তার উপকরণণগুলি সংগ্রহ করে জন্মা- 
স্তরে সঙ্গে নিয়ে যায়, কিন্তু তা বলে একই 17515015911 যে জন্মায় 
তা নয়। সাধারণ লোক সহজে এসব জিনিস ভুল বোঝে, বিশেষ 
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করে যখন মনের ভাঘায় ব্যাখ্যা কর। হয়। অতীত 1921501291:েকে 
রাখা হয় ভিত্তি হিসাবে এবং যে নূতন 19650188110 তৈরী করা হয়, 
সেটা হয় তাৰ ভবিষ্যৎ বিকাশের প্রয়োজন অনুসারে । একই' 
01500211 যদি ঘুবে ঘুরে আসে, তার কাজও হবে বৃথ! পুনরাবৃত্তি । 

পুবাণী : বিশ্বপুকঘেব উপলব্ধি আর অধিমানস উপলদ্ধি কি 
একই ? 

শবীঅরবিন্দ : হী, কিন্ত বিশবুচেতনার অভিজ্ঞতা হতে পারে যে 
কোন স্তবে। সাধাবণত: সেটা হয উত্বতর মনের স্তরে, যেখানে 
নিক্ষিয় ও সক্রিয দুটো দিক মনে হয় পৃথক । আরও উপরে উঠলে 
দেখা যায অধিমানস সকল স্তরকে খিলানের মত ঢেকে রয়েছে এবং 
একই চেতনার মাঝে এই দুটো দিকই বিবৃত রয়েছে। 

( নীরদের দিকে তাকিয়ে ) কাজেই দেখ যতক্ষণ হিটলারের বোধ 
রয়েছে যে সে হিটলার ততক্ষণ সে তাব দায়িত্ব নেই বলতে পারে ন। | 
তার শৈশবে সবাই তাকে ভাবত একটা আধপাগলা, কেউ তার দিকে 
ফিরেও চাইত না। এই অস্ুরটা তাকে অধিকার করার দরুণ তার 
মূল্য ও গুরুত্ব বেড়ে গেছে। অস্ুরশক্তিটা না৷ থাকলে লোকে মনে 
করত সে একটা খামখেয়ালী অমায়িক গ্রাস্যব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়! 
এই ধরনের লোক যাদের 75৮০1০ দুর্বল ও অপরিণত তাদেরই 
দানবে পায়। তাদের সততায় এমন কোন পদার্থ নেই যাতে এই সব শক্তির 
বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে । তার সাম্প্রতিক ফটোগ্রাফে আমি লক্ষ্য করেছি 
সে ক্রমশঃ কেমন দুরৃত্ত (০01011991) হয়ে উঠছে এবং ভ্রত নেমে যাচ্ছে। 
দুটো ছবিতে তবুও তার 25৫40 অংশটা একটু সামনে ছিল, একটা 
তার মা'র কবরের সামনে দাড়িয়ে সে কাদছে-_-এটা কিন্তু যেন কৃত্রিম ; 
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অন্যটায়, তার সাবেক গ্রামে বেড়াতে গেছে--এটা আন্তরিক, তার 
ভাব স্পষ্ট । 

নীরদ: লগুন গাড়ীওয়ালার 755০1)10 2 

শীঅরবিন্দ: হাঁ । মুসোলিনির 15০10 তার তুলনায় বেশি 
পরিণত এবং প্রাণশক্তিও প্রবল । কিন্তু সেখানেও তার শেঘ ফটোতে 
দুর্বলতা দেখা দিয়েছে । হয় সেঅসুস্থ, নয়ত বুড়ো হচ্ছে, আর নয়ত 
তার শক্তির অপব্যবহার করেছে । সেজন্যে এই প্রতিক্রিয়া চলেছে। 

নীরদ : হিটলার তার কাজের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করে কি? 

শীঅরবিন্দ : শুধু নিজের কেন, সমস্ত জার্মানীর দায়িত্ব তার উপর ! 

পুরাণী : সমস্ত “আর্ধদের' ! 

শ্বীঅরবিন্দ : অবশ্য ! আর্ধর। ত জার্মান! দায়িত্ব হতে নিস্তার 
পেতে হলে অহংকে দূর করতে হবে অর্থাৎ যন, প্রাণ ইত্যাদি কোন 
ব্যক্তিত্ববোধ (70915010811 ) থাঁকলে চলবে না। 

নীরদ : দায়িত্বজ্ঞান না রেখে কাজ করতে পারলেই ত যুক্তি? 

শ্ীঅরবিন্দ: এত সোজা নয়! একবার চেষ্টা করে দেখনা! 
মুখে বলতে পার তোমার কোন দায়িত্ব নেই কিন্তু ভিতরে সে জ্ঞান 
টনটনে থাকবে । দায়িত্বজ্ঞান থেকে মৃক্ত হবার আগে প্রথম তোমায় 
মুক্ত হতে হবে। তার জন্যে তিনটি উপায় আছে। (১) প্রকৃতি 
থেকে পুরুঘকে পৃথক করা, তাতে উপলব্ধি হবে যে পুরুষ মুক্ত। 
(২) আত্মার উপলব্ধি, যে আত্বা এই বিশ্ব-প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নয়। 
(৩) বিশ্বাতীতের সঙ্গে একত্ব,__পরমাস্বার উপলব্ধি। বৌদ্ধদের 
শূন্যে লয় পেলেও মুক্তি হতে পারে । 

সত্যোন্্র : প্রথম দুটির উপলব্ধিতে পুরুঘ কি সাক্ষী হিসাবে থাকে ? 
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শীীঅববিন্দ: তেমন কোন কথা নেই। প্রথমটাতে তা হতে 
পাবে, কেনন। পুরুষ প্রকৃতি খেকে পুথক হযে সাক্ষীস্বরূপ থাকে । 
দ্বিতীয়টায অর্থাৎ আত্মার উপলব্ধিতে, তোমার বিশুব্যাপারের সাক্ষী 
হবাব প্রয়োজন নেই। আত্বা তখন কটস্থ থাকতে পাবে। নানা অবস্থা 
আছে, আত্মাব (১0100) পক্ষে যে কোন অবস্থা লাভ কবা 
সম্ভব । 

এই যোগেব পক্ষে ও কোন না কোন রকমেব নির্বাণের অভিজ্ঞতার 
প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ তোমাৰ বোধ হওযা চাই যে এই পৃথিবীর 
কোন মল্য নেই তোমার কাছে, কারণ বর্তমানে যে ভাবে ও যে 
উপাদানে সেটা তৈরী, তাকে অজ্ঞানের স্থষ্টি বলতে হবে। তাহলেই 
সম্ভব হবে প্রকৃত স্থাষ্টিৰ আবির্ভাব সত্যের ও আলোব জগ । 

সত্যেন: গীতাঁষ যে বলেছে তুমি সকলেব মাঝে আত্মাকে দেখবে 
এবং শাত্মায় দেখবে সকলকে এবং পরে আমার মধ্যে, কোন আত্মাব 
কথা বোঝাচেছ? 

শীতববিন্দ : বৃদ্র-চেতনা অর্থাৎ তুমি সর্বত্র একটিমাত্র চেতনা 
উপলব্ধি কববে এবং দেখবে যে একই আত্মাব ( $61£ ) মাঝে সব বিধৃত। 
তারপরে তোমার সেই উপলব্ধি হবে যাতে সেই এক যুগপৎ সগুণ ও 
নিগুণ, আবাব দুয়ের অতীত। 

বেচারলাল : যাদেব মাঝে আধ্যাত্বিক টান দেখা যায়, তারা নাকি 
সে 'অধিকাব' নিয়ে জন্মায। সত্যি কি? 

শবীঅববিন্দ : সত্যি। 

বেচারলাল : অধিকার অন কর! যায় না? 

শ্রীঅরবিন্দ: যায় বই কি। আমরা যখন বলি যে অমুক তৈরী; 
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নয়, তার মানে সে 'অধিকারী' হয়নি কিন্ত নিজেকে তার জন্যে তৈরী 
করতে পারে। 

সত্যেন্্র: স্থষ্টির কথা ভাবতে গেলে কোন পার পাওয়া যায় না, 
ফলে বিরক্তি ও অবসাদ আসে। 

শ্ীঅরবিন্দ : শুধু বিরক্তি আসা ত যথেষ্ট নয়। মুক্ত হবার শক্তি 
থাকা চাই, হয় এই বিবর্তন-চক্র থেকে সরে গিয়ে, নয়ত এমন কিছু 
লাভ করে যাতে তোমায় এই বিবর্তনের চাকায় বেঁধে রাখতে পার! 
যাবে না। এমন অনেক যোগী আছে যাঁরা বন্ধে (5710) বা বিশ্ব- 
চেতনায় উঠে গিয়ে বিশ্প্রকৃতির হাতে নিজেদের প্রকৃতির কাজকর্ম 
সঁপে দেয় : সমস্ত দায়িত্বজ্ঞান তখন তাদের লোপ পায়। তাদের চেতন 
উত্বচেতনায় নিবদ্ধ থাকে বা তার সাথে এক হয়ে যায়। তাদের 
বহিঃপ্রকৃতি হয়ত মাঝে মাঝে বশে থাকে না। এই কারণে দেখবে 
যোগীর! অতদ্র তাঘায় মাঝে মাঝে কথা বলে । অমুকের সেটা ভয়ানক 
বিসদৃশ লাগে । যোগীরা শিষ্টাচার মেনে চলে না। কখনও তাদের 
জড় ভাব, কখনও পিশাচ বা! বালভাব-_তাদের চেতনা উধ্রের সাথে 
সংযুক্ত বলে কিন্ত 'তাদের প্রকৃতিকে দেওয়া হয় নিজস্ব স্বাধীনতা | 
সেই উত্বচেতনা লাভ হলে “আমি কেন ওই ভাল কাজটি না করে মন্দটি 
করলাম' এরকম অনুতাপ থাকে না। 

আর একটা সমস্যা হল--প্রায় যোগীরাই দার্শনিক হিসাবে নিকৃষ্ট । 
তাদের অভিজ্ঞতা মনের ভাঘায় প্রকাশ করবার সামঞ্ধ্য তাদের নেই, 
কিস্ত বলা চলে না যে তাদের প্রকৃত অভিজ্ঞতা হয়নি বা নেই। তাদের 
যা অভীপ্স। তাই তারা পায় এবং তাতে সন্তষ্ট থাকে । মানসিক 
উৎকর্থ হল কিন! তার জন্যে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। কাজেই 
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যে সব জিনিঘ যোগী কাম্য মনে করেনি সেগুলো যদি তুমি তার কাছে 
প্রত্যাশা কর, তাহলে সেই আমেরিকান মহিলার মত ঠকতে হবে। 
মহঘি যেখানে সেখানে থুথু ফেলছেন বলে তার স্তরুচি আহত হল। 
আধ্যান্বিকতার সাথে তার কি সম্বন্ধ ? 

সত্যেন: সং--তুদ্ধ সত্তা যাকে বলি--তাব মাঝে কি চিৎ 
চেতন। নেই বলা যায? 

শীঅববিন্দা না। তুমি যাকে সং (8918) বলছ, তাতে 
চেতনা রযেছে। সেই সৎ থাকে পেছনে অথবা বলা যায নিক্ষিয়, 
আর তার চিৎ দিকটা থাকে সামনে । 

পৃবাণী: আপনি ত ববার বলেছেন যে সং, চি ও আনন্দ, এরা 
হল ত্রিপুটি। তাদেব কোন একটি অংশকে আলাদা ভাবা যায় না। 

সত্যোন্দ্র: মুস্কিল হল যে এত মতবাদ (9101) নিযে পরীক্ষা 
হয়েছে যে এখন কোনটা বেছে নেব বৌঝা৷ শক্ত। 

পুরাণী : মনই কি বাছে সব সময়? 

সত্যোক্্র: তাছাড়া উপায কি? বিভিন তত্ব ব মত আলোচন।৷ 
করে কিজ্ঞানের দিকে অগ্রম হওবা যায় না? 

শীঅববিন্দ: তাতে তোমায় জ্ঞানের পথে প্রবেশ করতে সাহায্য 
করতে পাবে মাত্র। দশনেব চেষ্টা হল মানসাতীত যা! তাকে মনের 
গোচর করা । কিস্তু পাশ্চাত্য মনীঘার কাছে চিন্তাই হল শেঘ ধাপ। 
এই বিশ্বের একটা ব্যাখ্যা যদি চিন্তার সাহায্যে বের কবতে পার, তাহলে 
ব্যস! তোমার মননশক্তি সিদ্ধিলাভ করল। এর! মনের খাতিরে মনের 
ব্যবহার করে, তাতে কোন ফল হয় না। (নীরদের দিকে তাকিয়ে) 
কাজেই দেখ, বিশৃটা চেতনার ব্যাপার, তরকশাস্ত্রের নয়। 
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নীরদ : দর্শন পড়া কি নেহাঁং দরকার ? অভিজ্ঞতা দ্বারা সে জ্ঞান 
লাভ হয় ন|? 

শ্বীঅরবিন্দ: অভিজ্ঞতা হলে দর্শন পড়া জ্ঞান ত পাবেই, অধিকস্ত 
আরও কিছু পাবে যা দর্শনশাস্ত্রে পাবে না। 

সত্য্দ্র: সাংখ্যের পুরুঘ আর প্রকৃতির মাঝে ভাগটা একহিসাবে 
খুব তীক্ষ। প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার পক্ষে সাহায্য করে । 

শ্বীঅরবিন্দ : হই, নিঃসংশয় (08905011081) সাংখ্য মনে 
করে পুরুঘ ও প্রকৃতি, এই দুটো হল চরম তত্ব। ইউরোপে সাংখ্য ও 
বৌদ্ধধর্ম সমাদর লাভ করেছে সাংখ্যের এই পুরুঘপ্রকৃতির মাঝে 
তীক্ষ ভেদ টানার জন্যে । পুরুষ, সাংখ্যের মতে, চেতনাস্বরপ আর 
প্রকৃতি জড়, অচেতন । পুরুষের চেতনার আলো! প্রকৃতিকে চেতনা- 
যুক্ত করে। বৃদ্ধিও তাদের মতে জড়। আমাদের সেটা গ্রহণ 
করবার দরকার নেই। বৌদ্ধধর্ম তারা পছন্দ করে তার প্রবল 
যৌক্তিকতার জন্যে । তার যুক্তির পরিণতি হল শুম্যে। অজ-সং 
( 019-06179 ) তার শেঘ উদ্োশ্য। তার মাঝে অজ্জেয়বাদের 
(82099010151) যে একটা প্রবল স্তর আছে সেটা পাশ্চাত্যমনকে খুব 
নাড়া দেয়। ওটা যেন শূন্যে ঝুলে থাকার মত অবস্থা, তার ভিত্তি 
কোখায় বলবার জো নেই । 

সাংখ্য ও বিজ্ঞানের মাঝে কিছু মিল আছে। কারণ বিজ্ঞানের 
মতে বিবর্তনের সুর হয় জড বা অচেতন থেকে এবং চেতনার ক্রম ধরে 
অগ্রসর হয়। 

সত্যেন্্র: আমাদের ভেতরটা এতখানি আধারে ভতি যে ক্ষ্দ্র 
চেষ্টার তাকে খালি করা অসাধ্য । যদি সামান্য আলোও পাওয়া যেত". 


৩০৬ 


শ্শিঅববিন্দেব সঙ্গ কথাবার্ত। 


শ্রীঅববিন্দ না. সামান্য আলো. সামান্য প্রদীপশিখা যা মনকে 
একটু প্রদীপ্ত কববে তাতে হবে না । একেবাবে গোটা সূর্যেব আলো 
চাই। প্রচুব সমযসাপেক্ষ বটে কিন্তু যদি কোথাও ফাক কব! যাষ 
তাহলে আলে। শনৈ" শনৈঃ বেশি পবিমাণে টকতে পাবে। 

নীবদ কিন্তআলোব খবব ন৷ জানলে কি কবে তাকে গ্রহণ কবব ? 

শীঅববিন্দ তান অর্থ তোমাৰ মাঝে এমন কিছু আছে যা আলো 
চাব না। নতুবা জিনিঘট। সহজ | পৃথিবীব কথা যদি বল, সে ত 
ববাববই আলে! প্রত্যাখ্যান কবেছে। পৃথিবী প্রস্তত কি না 
জানাব পক্ষে এা৷ হল একটা কষ্টিপাথব। দৃষ্টান্তস্বৰপ [8180-এব কথা 
ধব। যীশুখুটকে যখন দণ্ড দেওয়া হল, চাবজনেব মাঝে একজনকে 
মুক্তি দেবাব ক্ষমতা 7018-এব ছিল , তাব বদলে সে ঈছুদীদেব উপব 
ভাৰ দিযে তাদেব জিজ্ঞেদ কবল কাকে তাব৷ মুক্তি দিতে চায। তাব৷ 
চাইল, ডাকাত 7885695কে, খীরষ্টকে নয। এখন ধুযো উঠেছে 
যে 78180085 ছিল দেশে বীব, ডাকাতি নয । আব যদি ডাকাতই' 
হয, তবে হযত 7২0০10. [50০9-এব মত ডাকাতি, অথব! বাজনৈতিক 
বিপক্ষ কেউ। যেটাই হোক, ঈশ্ববেব সম্ভতানেব পবিবর্তে অনুগৃহীত 
হল এক বোমানটক ডাকাত, অথব। সত্যে দিশাবীব পবিবর্তে বাজ- 
নৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী | 

নীবদ ' আপনি বললেন অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান আসে । আমি 
যখন মাথাব উপৰ একটা চাপ অনুভব কবি, কই আমাব ত এই জ্ঞান 
হয না যে ওটা উত্্বচেতনাব ক্রিষা ? 

শীঅববিন্দ জানবে আস্তে আস্তে । সম্প্রতি তোমা গুকবাক্য, 
মেনে চলতে হবে । প্রথমে শ্ববণ, পবে মনন-_শাস্ত্রবাক্য | 
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“কোন খবর আছে, পুরাণী ?' শ্রীঅরবিন্দ কথা সুরু করলেন। 
পণ্ডিচেরীতে এখন রাজনৈতিক গোলমাল চলছে । মা ও শ্ীঅরবিন্দ 
সে সম্বন্ধে খবর জানতে চান। কাজেই যখনই' পুরার্ণী উপস্থিত হয়, 
শ্বীঅরবিন্দ প্রত্যাশা করেন পুরাণী কিছু খবর নিয়ে আসবে । পুরাণীর 
সহরের লোকের সাথে আলাপপরিচয় আছে বলে তার খবর পাওয়ার 
আুবিধা | 

পুরাণ; : না, কোন নতুন খবর নেই ; কিন্তু চম্পকলাল একটা 
খবর দিল। গান্ধিজী 101. [9৪গঞ্ঞ্কে ( জাপানী পরিব্রাজক ) 
উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি যেন তার ভ্রমণ-তালিকায় পণ্ডিচেরী আশম 
ও শান্তিনিকেতনের নাম লেখেন। এই' দুই জায়গা না দেখলে নাকি 
তীর ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । 

শীঅরবিন্দ : ও: সে খবর! ওটা আমি শুনেছি। আচ্ছা, 
আমি তোমায় কিছু খবর দিচিছ। 

পুরাণী : বলুন। 

শ্বীঅরবিন্দ : ফরাসী মন্ত্রীপরিঘদ তাদের দুজন ডেপুটিকে আদেশ 
দিয়েছে অবিলম্বে যেন তাব। এরোগ্রেনে পণ্ডিচেরী রওনা হয়। মন্ত্রী 
যেন আর ড'এর পক্ষ ( পণ্ডিচেরীর জনৈক নেতা ) সমর্থন করছে না । 
তাহলে ড'কে এখন দুর্ভেদ্য বলা চলে না । কিন্তু হঠাৎ কেন মন্ত্রীর 
এই মত পরিবর্তন হল আমি বুঝতে পারছি না । ( ড-এর কথা পূর্বের 
বৈঠকে কিছু আছে ) 

পুরাণী : ড-এর সম্বন্ধে কিছু খবর আমি শুনেছি, কিন্ত গুজব 
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বলে চুপ কবে ছিলাম। সে নাকি গভর্ণরেব অনুপস্থিতিতে সরকারী 
কাগজপত্র কিছু ওলটপালট কবেছে এবং তার বিকদ্ধে মন্ত্রীকে বিপোর্ট 
পাঠিয়েছে । গভর্ণর বোধ হয় জানতে পেরে ড-কে জব্দ কবতে চায়। 

শ্বীঅরবিন্দ : একট] গ্রীক প্রবাদ আছে যে যখন কেউ সৌভাগ্য ও 
প্রতিপত্তিব উচচ শিখবে ওঠে, সে তখন উদ্ধত হয়। ফলে তার কাজ- 
কর্মে ভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে । পরিশেঘে তার ওদ্ধত্য ভগবানের 
সিংহাসন পর্যস্ত কাপিয়ে তোলে । তখন সুরু হয় তার শাস্তি । 
ড-এর সেটা জানা উচিত ছিল । 

গ কিন্তু কখনও ওরকম ছিল না। সে কখনে। উদ্ধত ছিল না এবং 
বরাবর মাত্রা বজায় রেখে চলতি । র যখন গ-কে তাদের বিপক্ষ নেতাকে 
গ্রেপ্তার করতে বলল, গ জবাব দিল, কখনে৷ ন।৷। সেটা ভয়ানক 
খারাপ রাজনৈতিক চাল' (08 ০:65 0186 1079052156 [90110006) 
কিন্ত র ছিল গোয়ারগোবিন্দ। একই কারণে হিটলারও বেশি দিন 
টিকবে না। 

পুরাণী: তাই। সে বড্ড তাড়াতাড়ি উ চুতে উঠেছে। সেই' 
বেগ সামলাতে পারবে না। 

শ্ীঅরবিন্দ : আর একটি বিখ্যাত গ্রীক গল্প আছে, 55180956-এর 
োঞোত 1১015081659 সব্বন্ষে। জান? এই ঠা আর একজন 
ঠো/-এর সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইল- দুজনেই 9101 বাসী । 
দ্বিতীয়টি উত্তর দিল “তুমি বড্ড বেশি ভাগ্যবস্ত। যদি তোমার 
ভাগ্যশ্শীর কতকটা হাস না হয় অথব৷ যদি কিছু সম্পত্তি তুমি বিলিয়ে ন৷ 
দাঁও তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে পারব না।' 17১01509055 করল কি, 
তার সৌভাগ্য খর্ব করবার জন্যে উৎসগস্বরূপ তার মুল্যবান আংটটি 


০৯ 


এীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


জলে ফেলে দিল। একটি মাছ সেটা খেয়ে ফেলল কিন্তু মাছটা ধরা 
পড়ল একজন জেলের জালে । সে জেলে আবার মাছটা 7১01 0165- 
এর কাছে নিয়ে এল । অন্য ঠোঞ্জাত্ ব্যাপারটা শুনতে পেয়ে বলল 
না, না, তোমার সাথে আমার ৰঞ্ধৃত্ব চলবে না। তুমি বড্ড বেশি 
ভাগ্যবান !' পরে 17১01508065 তার প্রজাবিদ্রোহে মারা গেল। 
1৯01508155এর আংটি" ইংরেজীতে একটি প্রবাদবাক্য হয়ে গেছে। 

রোমান কবি বলেছে 'অঙ্গুরদের গুরুতভারই (22855) তাদের 
পতনের কারণ ।' উপনিঘদেও ওরকম কথা আছে 'অস্্রদের ওজন 
পৃথিবীর পক্ষে অসহ্য ভারী ।' কিন্তু এমন চতুর অস্গুরও আছে প্রবাদ- 
বাক্য সত্বেও যাদের সৌভাগ্য দিব্যি বাড়তে থাকে। 

পুরাণী: একথা কি বলা যায় যে অস্ভুরের কাজ হল প্রগতির পথে 
বাধা স্থট্টি করা অথবা মানুষের অন্তরের মূল অভীপ্সার অন্তরায় হওয়া ? 

শীঅরবিন্দ: (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে) না, সেরকম কোন 
ব্যাপক নিয়ম নেই। আসল কথা হল অস্গুরদের পক্ষে সাম্য রাখা 
€(9812506) সম্ভব নয়। কাজেই যে নিয়মের দায়িত্ব হল ভারসাম্য 
রক্ষা করা, সেটা তখন তাদের আঘাত করে। 

এইটুক্‌ বলে শ্বীঅরবিন্দ চুপ করলেন এবং ছাতের দিকে তাকাতে 
লাগলেন। আমর! প্রতীক্ষা করে আছি আরও কিছু শুনবার জন্যে। 
কতক্ষণ পরে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “নীরদ, তোমার 
'বিশ্বসমস্যার সমাধান হল ?' (তিনি গতকালের প্রশের উল্লেখ করছেন ।) 

নীরদ : যতদিন অভিজ্ঞতা না হচ্ছে ততদিন ত আশা 
দেখছি না।...অ নাকি বলেছে যে বিবেকানন্দ আধ্যাত্বিকতার সাথে 
'লোকসেব৷ মিশিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্জের ভাবটা বিশুদ্ধ রাখতে পারেননি | 


৩১০ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


শ্ীঅরবিন্দ : কি হিসাবে? 

নীরদ : সেটা জানি না। এইট্ক্মাত্র আমি শুনেছি। 

শ্বীঅরবিন্দ: ওটা যথেষ্ট নয়। সে সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান 
নেই। কিন্তু বিবেকানন্দ কি শ্রীরামকৃষ্ের ভাব অনুসারে কাজ 
করেছেন? লোকসেবা কি তার আদেশ? 

নীরদ : যতদুর আমার মনে পড়ছে তিনি যেন “লোকহিত' 
বলেছেন। 

শঅরবিন্দ : লোকহিত আর লোকসেবা! ত এককথা নয়। 
গীতাও লোকহিতের কথা বলেছে । লোকচিত করবার অনেক উপায় 
আছে। 

পুরাণী: আমার ধারণা রামকৃষ্ণ সে রকম কিছু বলেননি! 
বাস্তবিকপক্ষে তার শিঘ্যদের মাঝে বিবেকানন্দের এই সমস্ত আইডিয়া 
নিয়ে বেশ বাদানুবাদের স্থ্ট হয়! শেঘে কেউ কেউ বিবেকানন্দের 
পক্ষ নিয়ে বলে 'সে নিশ্চয় আমাদের চাইতে ভাল জানে | দরিদ্র- 
নারায়ণ কথাটাই বোধহয় বিবেকানন্দের আবিষ্কার | 

সত্যেন্ত্র: কিন্তু কেউ কেউ আপত্তি ন৷ করলেও তাতে যোগ 
দেয় নি, যেমন বঙ্দানন্দ। বরন্গানন্দের আধ্যাততবিক উপলব্ধি নাকি 
বিবেকানন্দের চাইতে বেশি ? 

শীঅরবিন্দ: আমি একবার ব্রন্নানন্দের সাথে দেখা করতে যাই, 
বেলুড় মঠে। তিনি সরকারের কাছ থেকে কি একটা চিঠি পান॥ 
বিষয়টা আমার সঠিক মনে নেই | সে স্বন্ধে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা 
করেন। আমি তাকে বললাম কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে 


থাকতে। 


৩১১ 


শশিঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


সত্যেন্্র: তাদের মিশন ত দেখছি এখন বাইরের কাজ নিয়েই 
বেশি ব্যস্ত। আধ্যাত্িকতা কিছু আছে কি? 

শীঅরবিন্দ: অনেকের মখে এ অভিযোগ শোনা যান; কি 
কাজ তাদের ? 

সত্যেন্্র: ডাক্তারী কাজ, দূভিক্ষে সাহায্য । 

শ্বীঅরবিন্দ : দুভিক্ষ ত আর সারাবছরব্যাপী চলছে না। ডাক্তারী 
একটা কাজ বটে। 

সত্যেন্্র: শিক্ষাও | 

পূবাণী : এখন সর্বত্র গবীবদের খাওয়ান একটা প্রখা হয়ে 
দাঁড়িয়েছে-নাম দিয়েছে দরিদ্রনাবায়ণের সেবা | মহঘির জন্মদিনে, 
রামদাসের আশ্রমে অজস্র গরীবদের খাওয়ায় । 

শীঅরবিন্দ: এতে আমি কোন সার্থকতা খুঁজে পাই নে। সারা 
বছর ধরে ওবা উপোসে কাটাবে আর একদিন মাত্র তাদের খেতে দেবে, 
এতে কি লাভ? একটুখানি বিবেকতৃপ্তি হতে পারে, এই যা। তবে 
তুমি যদি দারিদ্র্যের মূল কারণটি বেব করে সেটা দূৰ করতে পার, একটা 
স্থায়ী কাজ করলে বটে। 

সত্যেন্্র : কিন্ত সেটা ত সোজা নয, স্যার : রাজনৈতিক, অর্থ- 
নৈতিক ইত্যাদি কতি বাধা, অসুবিধা রয়েছে! 

শীঅরবিন্দ : তা বলে তার সমাধান নেই বলে আমি মনে করি না। 
লোকদের শিক্ষা দাও । শিক্ষা বলতে আমি যখার্থ শিক্ষার কথা 
বলছি, আধুনিক শিক্ষা নয়! তখন সমস্যার সমাধান হবে। 
ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে আমাদের মত দারিদ্র্য নেই কেনঃ এই' শিক্ষার 
জন্য। তারা এত অসহায় নয়। 


১১২, 


শশিঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


চম্পকলাল : মহঘির গত জন্মদিনে প্রায় ৬০০০ লোককে আনন্দ 
দান করা হয়েছে । কিন্তু কাউকে তীকে স্পর্শ করতে দেওয়া হয়নি । 
দূর থেকে তাকে প্রণাম করে ব। তাব দর্শন নিয়ে তাবা চলে গেছে। 
বিশেঘ কয়েক ক্ষেত্রে অবশ্য নিয়মের বাতিক্রম হয়েছে । 

শীীঅরবিন্দ : সকলকে যদি স্পর্শ করতে দেওয়া হত, তাহলে তার 
অবস্থা হত আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মত। হাজার হাজার লোকের 
সাথে করমর্দন করে নাকি তার হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছিল । মহঘিও 
নানা জনের প্রসাদ খেয়ে পেটের অস্ত্রখে ভুগেছেন। প্রসাদেৰ স্তূপই 
নাকি তার পালিয়ে যাবার একটি কারণ । 

সতোনক্দ্র: কিন্তু নিয়তি ফিরিয়ে আনে । ওখানে মহঘিকে 
প্রচুর টাকাও দান করা হয়। 

পুরাণী : টাকার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল । আমি একবার 
অমুকের কাছে কতকগুলি আটেরি বুক চাই। ভদ্রলোক এমন দাম 
চেয়ে বসলেন যে বাধ্য হয়ে আমার আথিক অবস্থার কথা তাকে 
জানাতে হল এক বন্ধুর মারফতে। 

শীঅরবিন্দ : তুমি লিখতে পারতে যে তোমার মাসিক আয় দুই 
টাকা | 

পুরাণী: তাই ভাবছিলাম। যাই হোক, তিনি কতকগুলি ব্লক 
বিনা পয়সায় দিলেন, কিন্তু লিখলেন যে আর আমাদের দেশে নিষিদ্ধ 
ফল, কোন আট” বই বের করা মানে অনর্থক খণগ্রস্ত হওয়া | সাধারণ 
মানু্ঘ আটের মর্যাদা বোঝে না। 

শ্বীঅরবিন্দ: নীরদের কাছে দর্শনশাস্্র যেমন, এদের কাছে 
আটও তাই। ( হাস্য ) 


২১১২) 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


পুরাণী : 1116 1৪8:6-এর মতে গ্রীক আটা- স্থাপত্য আর 
কলাবিদ্যা--নাকি উদ্দাম আবেগের (0855107)) অসংযত অভিব্যক্তি 
মাত্র। তাতে কোন রহস্যের ইঙ্গিত নেই । 

শীঅরবিন্দ: সেকি? বলছেকি? ভারী অন্তুতমন ত! গ্রীস 
স্বাপত্যে কোথায় উদ্দাম আবেগের অভিব্যক্তি রয়েছে? বরং সর্বত্র 
তার সংযমেরই ত অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীকদের সংযম ত 
সর্বজনবিদিত। অন্যান্য জাতির শিল্পের সাথে তুলনায় মনে হবে 
এদের আর্ট কত নিস্তেজ নিম্াণ। কেবল তার অসাধারণ 
সৌন্দর্যের গুণে সেটা অনুভব করা যায় না। এই বৈশিষ্ট্য অবশ্য 
11)10185 হতে 71851091১এর যুগের কথা | পরে 74০9০০০ যুগে 
তুমি প্রগাট বা উদ্দাম ভাবের প্রকাশ দেখতে পাও বটে। 

পূরাণী: ওঞরযিাংদের কথা স্মরণ করে বোধ হয় এই মত 
দিয়েছে। 

*্ীঅরবিন্প : সেটা ত অন্য ব্যাপার। 50 হল রূপক। 

পুরাণী : তার আরও অদ্ভুত যুক্তি হল যে সক্রেটিসকে বিবদান, 
117617015100165-এর নির্বাসন এবং অন্যান্য মহত লোকদের হত্যা, 
এগুলে। উদ্দাম ভাবের পরিচায়ক। গ্রীক জীবনে তখনও শান্ত সাম্য 
অবস্থা আসেনি । 

শ্ীঅরবিন্দ : তার সাথে আটের কি সশ্বন্ধ? 

পুরাণী: অর্থাং গ্রীক মনোভাব এই রকম ছিল বলেই সেটা 
আটে” প্রকাশ পেয়েছে। 

শ্বীঅরবিন্দ: আমি বরং বলব যে এট! তাঁদের সংযমের পরিচয়, 
“কেননা এভাবে তারা তাদের নেতাদের সীমার মাঝে বেঁধে রেখেছে, 


৩১৪ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


বাড়াবাড়ির অবকাশ দেয়নি । দুজন নেতা যখন শক্তিতে বেড়ে ওঠে, 
তখন একজনকে তাব৷ নির্বাসিত করে। ৰা 

এর পবে শ্বীঅরবিন্দ নীবৰ বইলেন কিছুক্ষণ, যেন কিছু ভাখছেন। 
আমরা অপেক্ষা করছি আগ্রহসহকাবে | “আমি ভাবছিলাম" তিনি 
সুরু করলেন, "কতকগুলো জাত আছে, সোন্দর্যবোধ যেন তাদের 
মজ্জাগত। এখনও আমাদের কাছে যেসব চিহ্ন অবশিষ্ট আছে তা 
দেখে মনে হয় যেন তাদের প্রত্যেকেই এককালে সৃক্ষ্মা সৌন্দর্য বোধ 
ছিল। আমাদের 0০09067%১ ৬০০৫ ০81-%175 ইত্যাদি তার পরিচয় । 
কিন্ত এগুলো আস্তে আস্তে লোপ পাচ্ছে । গ্রীস, পুরোনে। ইটালির 
চমৎকার সৌন্দর্যবোধ ছিল। জাপানের বিঘয় ত জানই। পসেখান- 
কার গবীবদের মাঝেও সেই বোধ বযেছে। তার। কোন কৃৎসিত 
জিনিব তৈবী করে ত সেগুলে৷ বিদেশে চালান দেয়। কিন্তু ভয়ের 
কাবণ হচ্ছে যে তাবাও বোধহয় এই অমুল্য সম্পদ হারাতে বসেছে। 
বর্তমান ধুয়ো হল সব কিছু জনপ্রিয় (01881158009) হওয়া চাই | 
চীন ও জাপানীর৷ তাদের আটণপ্রেরণা পায় ভারতবর্ধ থেকে । 
তাদের বুদ্ধমূতিতে ভারতীয় ছাপ রযেছে। পরে তাবা তাদের নিজস্ব 
ধারায় চলতে খাকে। এখন অনেকের দৌলতে আটের শেঘ বিদায়ের 
দিন ঘনিয়ে এল | হিটলার নিশ্চয় জার্মাণ আটের দফা শেঘ করে 
দিয়েছে । স্বাধীনতা যেখানে নেই, সেখানে কি আর বাচতে পারে ? 
একটি জিনিঘের শুধু তোমায় স্ততি করতে হবে ৪2197) | আশা করি 
মুসোলিনি কিছুটা সৌন্দর্য অন্তত বাচিয়ে রেখেছে। 

নীরদ : কিন্তু ভারতীয় চিত্র পাশ্চাত্য চিত্রের মত উদ্ভট নয়। 

পুরাণী : মুসোলিনী ত "আমাদের আট *, “আমাদের কবি' 


৬৩১৫ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


ইত্যাদি বুলি আওড়ায়। কাজেই আশা করা যায় পুরোনো ধারা কিছুটা 
অন্তত বজায় রেখেছে । আমার এক বন্ধু ইটালিতে বেড়াতে যায় ; বলছে 
যে এখনও ইটালিয়ানদের মাঝে শিল্প ও গৌন্দর্বোধ জীবিত 
আছে। 

শ্বীঅরবিন্দ : সঙ্গীতও | আট্ট আর গানবাজন! হল তাদের প্রাণ 
(10955101))। মাও তাই বলেন । মা যখন উত্তর ইটালিতে বেড়াতে 
যান, একদিন তিনি এক গির্জায় এক। একা অর্গেন বাঙজাচিছলেন। 
যখন বাজনা শেঘ হল, চতুদিক থেকে তুমুল হাততালির শব্দ শোন৷ 
গেল। মা দেখলেন, ঘরভরা লোক তাকে বাহবা দিচ্ছে । 

পুরাণী: ভারতীয় সঙ্গীত, বিশেষ করে দক্ষিণে, আমাদের 
মন্দিরগুলির দৌলতে বেঁচে আছে। ওস্তাদ গাইয়ে যারা, তারা 
উৎসবের দিনগুলিতে ওখানে এসে গানবাজনা করে। 

নিষ্ঠ। ত ভাবতীয় জিনিষ দেখে মুগ্ধ। আমাদের মেয়েদের চাল- 
চলন তাব চোখে খুব স্তন্দর লাগে । তিনি বলেন, তোমরা বুঝবে না, 
কিন্ত আমি আমাদের পাশ্চাত্য মেয়েদের ভাল করে চিনি, তাদের বুঝি । 
তোমাদের মেয়েদের চলাব ভঙ্গি দেখে মনে হয় তারা আজন্ম নর্তকী । 
কী সুন্দর ছন্দ! 

শ্বীঅরবিন্দ : সত্যি কথা । মাথায় কলসী নিয়ে চলতে হয় বলে 
বোধ হয়। তাতে টাল ঠিক রাখতে হয় কিনা । 

পূরাণী : আমাদের মেয়েদের রঙিন শাড়ীও তীর খুব পছন্দ, 
বলেন যে তাদের রডের বোধ আছে । 

এিঅরবিন্দ : সেটাও সত্যি। আশ! করি আধুনিকতার কবলে 
পড়ে তারা এসব জলাঞ্জলি দিচ্ছে না । 


৩১৬ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


নীরদ : কিন্তু শাড়ী দেখতে মনোরম হলেও কাজের বেলায় বড়ড 
অস্গবিধাজনক। 

শ্বীঅরবিন্দ : কেন? রোমানরা টোগা পরে পৃথিবী জয় করেনি ? 
অনেক মেয়ে শাড়ী পরে শক্ত কাজ করে। অস্তবিধা, সুবিধা, উপ- 
কারিতা ইত্যাদি বুলি যখন পেয়ে বসে, তখন সৌন্দর্যকে *মশানবাসী 
হতে হয়। এটাই হল আধুনিকতার হাওয়া । সমস্ত জিনিঘকে 
বিচার করবে এক মাপকাঠি দিয়ে-_-উপযোগাী কি না। সৌন্দর্য যেন 
কিছু নয়। 

নীরদ : সৌন্দর্য আর উপযোগিতা (90110) একসাথে মিলেমিশে 
থাকতে পারে ত? 

শ্বীঅরবিন্দ : পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপযোগিতাই বড় হয়ে 
দাঁড়ায়। 

নীরদ : আমার নিজের বেলায় দেখেছি যে সাহেবি পোষাকে 
কাজে একটা উৎসাহ ও বেগ পাওয়া যায় ; ধুতি পরলেই মনে হয় একা 
আরাম করি । 

শবীঅরবিন্দ : তবুও তার মত জঘন্য পোঘাক আর নেই। আমি 
প্রচুর লোক দেখেছি যারা ধুতি পরে বেশ পরিশ্রমের কাজ করে। 
সাহেবরা ত এখন 9170: ও 5101৮ পরছে । খুব সুবিধার নিশ্চয় ! 

পুরাণী : ভারতীয় মহিলারাও সাহেবি পোষাক পরছে। 

শ্বীঅরবিন্দ : তারতীয় মেয়ের সাহেবি পোষাক ! কদর্য ! তাও 
আবার মোজা ছাড়া । 

পূরাণী : তাই, কিন্ত পাশ্চাত্য মেয়েরাও তাই করছে। তাদের 
চামড়া পর্যস্ত দেখা যায়। 


৩১৭ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


শীীঅরবিন্দ : তাই নাকি? এখন তারা মোজাও ত্যাগ করছে, 
কিন্ত আগে তাদের হাত ও মুখ ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা থাকত। 
লগ্নে বাপুভাইএর কথা মনে পড়ছে । সে তার বাথরুম থেকে খালি 
পায়ে যখন বের হয়ে আসছে হঠাৎ এক মহিলার সামনে পড়ে যায়। 
মহিলাটি লম্বা দৌড়! হোটেলের ম্যানেজারের কাছে নালিশ করে যে 
সে অর্ধনগু অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে-ম্যানেজাৰ তাকে ডেকে সাবধান 
করে দেয়। চেন তাকে? 

পুরাণা: চিনি, বোধ হয়। একবাব রাস্তা পার হবার সময় 
পূলিশ তাকে পাকড়াও করে। ভদ্রলোক ত তাকে ইংরেজীতে লম্ব! 
লেকচার ঝেড়ে হতভম্ব করে দিলেন। 

শ্িঅরবিন্দ : (হেসে) নিশ্চয়ই সে। ওটা তার বৈশিষ্ট্য বটে। 

পূরাণা: এখন বেচারীৰ মাথা খারাপ হয়ে গেছে। 

শ্ীঅরবিন্দ : মাথা ছিল কোনদিন? সে-ই আমার প্রথম বরোদার 
বন্ধু। তার বাড়ীতে আমায় নিয়ে যায়। কিছুদিন তার সাথে ছিলাম । 
বেশ ভাল লোক, কিন্তু একট-গারঞ্ধি যা বলেন ড০181010 ! 


+৫।১।৩৯ 


সময় সন্ধ্যা অর্থাৎ ৭টার পর। মা ধ্যানে চলে গেছেন। পূর্ব- 
দিনের বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ আবার তোলা হল। শ্ীঅরবিন্দ বললেন 
যে তিনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছেন, কিন্তু খুব অল্প বইতে 
তার যৌগিক উপলব্ধির উল্লেখ আছে। 


৩১৮ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


সত্যেন্্র: তাঁর যেন নির্বাণের উপলব্ধি হয়েছিল | তিনি নিজে 
সেরকম কিছু বলেছেন। 

শ্বীঅরবিন্দ : হী, সেটা সবাই জানে । 

পুরাণী : অমরনাথে তার নানা ড15192ও হয়েছে, কিন্ত কাক 
এবং সাধনা-_-তার এই দুটো প্রবণতার মাঝে যেন একটা দ্বৈততাব 
ছিল। তাদের সমন্বয় করতে পারেননি বলে মনে হয়। 

শ্বীঅরবিন্দ : তাই !....লেখাব চাইতে তার কথাবার্তায় সম্বোধির 
দীপ্তি বেশি দেখা যায । ৮106 19961 23 ] $ড/ 1917). বইটি 
পড়ে আমাব সে ধারণা হয়েছে । সাধারণত: কথাবার্তায়ই এরকম 
সন্বোধির সাক্ষা২ ঘটে, অন্ততঃ তার বেলা ত বটে। 

নীরদ: আপনি বলেছেন যে তার চিৎপুরুঘ (511) আপনার 
কাছে আসত এবং আপনাকে সন্বোধি বিষয়ে শিক্ষা দিত। 

শীঅরবিন্দ: ঠিকই। এসব বিবযে আমার তখন কোন জ্ঞান 
ছিল না, তাকে আমি প্রত্যাশাও করিনি, তবুও তিনি এসে ওসব শিখিয়ে 
যেতেন। একেবারে ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম বিষয়েবও নিখুত ও যথার্থ বর্ণন! দিতেন। 
' নীরদ' এ ত ভারী মজার ঝ।পার! জীবদ্দশায় তিনি যা 
জানতেন ন।,. পবে তার আত্মা তা জানত? 

শ্বীঅরবিন্দ: কেন নয়? আত্মা পরে সেজ্ঞান লাভ করতে পারে ॥ 

সত্যেন্্র : তাহলে মৃত্যুর পর আত্মার বিকাশ হয় ? 

শীঅরবিন্দ: অবশ্য । জীবদশার তিনি হয়ত জানতেন না, 
কিন্বা জানতেন কিন্তু বলতেন না| যোগী যা জানে, তার সব কিছু 
বলে না। যতট্ক দরকার, ততটুকৃই বলে। আমি যা জানি সমস্তই 
যদি লিখতাম, তাহলে ত লেখা আরও দশগুণ বেড়ে যেত। 


৩১৪ 


শ্ীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


সত্যেন্দ: আপনি যা লিখেছেন, তা দিয়েই ত আপনার বিচার 
হবে। 

শবীঅরবিন্দ: ( হেসে ) হোক না! 

পূরাণী: লোক ন। পোক ! 

নীরদ : তাহলে এত সব জিনিঘ আমাদের জানা হবে না? 

শীঅরবিন্দ: যা লিখেছি, আগে পেগুলো অভ্যাস ও উপলব্ধি 
কর ত! 

নীরদ : যাঁর! উত্বচেতনায় বাস করেন, তীরা কি অন্য যোগীদের 
উপলব্ধি সম্বন্ধে দ্রানতে পাবেন? 

শ্বীঅরবিন্দ : হাঁ, যদি তাদের সাথে যোগাযোগ স্বাপন হয়। 

পৃরাণী: বিবেকানন্দ তাঁর লেখায় সকলের মধ্যে বন্ধনের উপলব্ধি 
--এটার উপর জোর দিয়েছেন। 

তিনি বলেছেন, “তারই আবাঁধন৷ কর এবং অন্য সব প্রতিমা 
ভেঙে ফেল। আমি পূজা করি আমার পতিত, পারিয়া ও অস্পৃশ্য 
ভগবানকে | 

শ্বীঅরবিন্দ: কিন্ত অন্য সব প্ররতিম। ভেঙে ফেলতে হবে কেন? 
তিনি কি বলতে চান যে অন্যদের চাইতে পতিত ও দরিদ্রদের মাঝে 
বন্ধের অংশ বেশি রয়েছে? 

প্রাণী: বন্ধ যদিও থাকেন, তিনি হবেন 'সমহ্‌ বন্গয' 

শ্ীঅরবিন্দ: অ ঠিকই বলেছে। লোকসেবার আইডিয়াটা 
বিবেকানন্দ এনেছেন বৌদ্ধ ও খীষ্টধর্ম থেকে । গান্ধি সন্বন্ধেও তাই । 
কিন্ত শুধু লোকের সেব। কেন? বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে পশড সেবারও স্থান 
আছে। তবুও বৌদ্ধ ধর্মের আইডিয়া হল “করুণ৷' | 


৩২০9 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত 


প্রাচীন থঘিরাও বলতেন, 'সর্বভৃতেঘু'--সমস্ত প্রাণীদের মাঝে, 
শুধু মানুঘ নয়। 

সত্যেন্্র: কিন্ত তাকে কাজে পরিণত করবার উপায় কি? 

শ্বীঅরবিন্দ: সেটা নির্ভর করবে ব্যক্তিবিশেঘ ও তার প্রবণতার 
উপর | 

সত্যেক্দ্ : বুদ্ধ যুক্তি চাইলেন সমস্ত মনুঘ্যসমাজের জন্যে, তার 
নিজের জন্যে নয়। 

শ্ীঅববিন্দ : মুক্তি ত তিনি চাননি। তিনি চেয়েছেন কি করে 
সংসাবেব দুঃখ যন্ত্রণা হতে নিষ্কৃতি পাওযা যায়। 

সত্যেন: তা হলেও তিনি নিজের জন্যে সেটা চাননি, সবাইর 
জন্যে চেযেছেন। 

শীঅববিন্দ: ঠিক কথা। কিন্ত নিজেব জন্যে আগে সেটা 
লাভ না৷ করে পরেব জন্যে কি করে চাইবে? 

সত্যেন্ত্র: তিব্বতী বৌদ্ধরা বলে নির্বাণ একটা ধাপ মাত্র । 

শীঅরবিন্দ : তাই নাকি? 

পুবাণী: বৌদ্ধধর্মেও দুটো পথ আছে : জ্ঞান ও ভক্তি। তারা 
বৃদ্ধকে অবতার মনে করে। 

শ্বীঅরবিন্দ : মহাযানীদের হল জ্ঞানের পথ। কিন্তু সমস্ত 
বৌদ্ধেরাই কি এই মন্ত্রট জপ করে ন। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শবণং 
গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচছামি? অথচ বুদ্ধ বলেছেন যে নিজের চেষ্টায় 
সব কিছু অর্জন করতে হবে, কাজেই বুদ্ধ এই মন্ত্রদাত৷ হলেন কি 
করে? 

সত্যেন্্র: বৃদ্ধ নাকি নির্বাণের দুয়ার থেকে ফিরে আসেন? 


21 ৩২১ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


শ্ীঅরবিন্দ: আমার ত ধারণা সেটা অমিতাভ বুদ্ধের সঙ্থন্ধে বলা 
হয়। তিনিই নির্বাণে লয় পেতে চাইলেন না| জাপানীরা অমিতাভ 
বৃদ্ধেরই একনিষ্ঠ উপাসক। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! প্রমাণ করতে 
চায় যে বৃদ্ধ বলে কেউ ছিল ন।, তার জীবনীটা পরবতী কালের আবিষ্কার । 

পুরাণী : তিব্বতী লামারা নাকি সরাসরি বুদ্ধের “ু2110+,, 

দালাই লামার কি ভাবে নির্বাচিত হয়, কোন কোন লক্ষণের 
সাহায্যে, পুরাণী এখানে তার বিবৃতি দিল। 

শীঅরবিন্দ : আমি শুনেছি যে সব দালাই লামাদের অল্প বয়সে 
মৃত্যু হয়, ইউরোপীয়ানের৷ তাই বলে। যেই তার! বয়ংপ্রাপ্ত হয়ে 
নিজেদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে, তাদের নাকি বিঘ খাইয়ে মেরে ফেলা 
হয়। সত্যি কথা? 

পূরাণী: আমি সেরকম কিছু শুনিনি । বোধ হয় আজগুবী গল্প | 

সতোন্্র : জাপানে কি 20 30001)157॥ এখনও জীবিত 
রয়েছে ? 

শীঅরবিন্দ : নিশ্চয়! ].80% 7 ওখানে যাচ্ছে তার চর্চ 
করতে । 2গঃদের ভয়ানক কঠোর নিয়মকানুন । 

পুরাণী তাদের ধ্যান বিঘরে একটি ঘটনা বিবৃত করল এবং বলল 
যে যার! নিয়ম ভঙ্গ করে তাদের সাংঘাতিক প্রহার দেওয়া হয়। 

শ্বীঅরবিন্দ :* আমাদের এখানেও সেরকম কিছু সুরু কর। উচিত 
এবং পুরাণীকে নিবুক্ত করা হবে একজন প্রহারদাতা ! ( হাস্য ) 

পুরাণী : মাদাম ০০1০ লামাদের তিনটি শ্রেণী করেছেন ; সাধারণ, 
তার৷ নীচু স্তরের, চায় শুধু আহার ও আরাম ; এরাই সংখ্যায় বেশি । 
দ্বিতীয় হল, যারা মননশীল ও শিল্পী এবং তৃতীয়, মিষ্টিক ব৷ যোগী । 


৬২ 


শ্শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তী। 


শ্বীঅরবিন্দ : সেটা ত সমস্ত সন্যাসী-সম্প্রদায়সম্মত। আমি এক 
ভোজের বর্ণনায় পড়েছি যে সন্যাসীর৷ মাতাল অবস্থায় নাচানাচি 
করছে। আবার পণ্ডিত-সন্যাসীও একট! পরিচিত টাইপ, খৃষ্টান 
সম্প্রদায়ের মাঝেও দেখবে একটি শ্রেণী আছে পেশাদাবী সন্যাসীদের 
দান দক্ষিণ। সেব। ইত'াদি তাদের নিত্য কর্ম । দ্বিতীয় টাইপ হল সে 
সব সন্যাসী যার! ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিবয় চর্চা করে। ধ্যান ধারণা 
যার৷ করে, তাদের সংখ্যা মৃষ্টিমেয়। (0910076115 সম্প্রদায় থেকে 
অনেক সাধুর (5810) আবির্ভাব হয়েছে, সর্বশেষ হল 57. 05558 
ও ১. 10102. 

সত্যের: এই 50. 1051658 হলেন ম্পেনদেশারা । আর একটি 
হলেন ফবাসী, তিনি আরও পরবতী । 

শ্ীঅরবিন্দ : ম্পেনজাতের মাঝে অনেক অসাধারশ সাধুর আবি- 
ভাব হয়েছে । কারও কারও অভিজ্ঞতা খুব জোরালে। | জার্মীণ 
মিষ্টকদেব মাঝে জ্ঞানের দিকটা বেশি দেখা যায়,__তার। দার্শনিক জাত 
কি ন| [35010/0)6১ 120%19910 যেমন | ফরাসী সাধূদের মাঝে দেখবে 
প্রেম, দানশীলতা ও জলম্ত তীবতা। ইংরেজ সাধুর। কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে দারণ রাজনীতিবিদও। কি করে যে তারা সাধু খ্যাতি লাভ 
করে জানি ন।| হয় তাব! অন্যদের মারে, নয় নিজেরা মরে। 
[০০০[কে হত্যা কর। হয়। 51. 1091509 রাজার মন্ত্রী হয়ে মারল 
এক রাজাকে । 

সত্যেন্্র : 51658-র জীবন ছিল শান্ত অথচ তীব্র । তিনি 
বরতেন “মানুঘের জন্যে আমি আমার স্বর্গ বিলিয়ে দেব |” তার 
মৃত্যুর পরে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। 


৩২৩ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


শবীঅরবিন্দ : 19192া। করত কি--তার প্রতিদ্বন্্বীদের ডেকে 
এনে একটি রুমের অর্ধেকাংশে বসিয়ে তাকে মাইন? করত। এটাও 
একটা অলৌকিক ঘটনা বটে! 

[1191) বা 061 সাধু ও প্রচারকের। ইউরোপের অধিকাংশ 
খীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করে । তারাই আবার দান করেছে শ্রেষ্ঠ খৃষ্টান 
দার্শনিক। তার! ছিল আমাদের বৈদান্তিকদের মত এবং একই ধরনের 
নিয়মকানুন মেনে চলত। সীজারের উত্তরাধিকাবীরা৷ তাদের প্রথম 
দমন করে, পবে গির্জার পুরোহিতরা | 

ঈহছুদীদের নান। মিষ্টিক প্রতীক আছে তাদের কাবালায়। প্রথমে 
তাদের মিষ্টসিজমূ বলে কিছু ছিল ন৷, আত্মাব অমরতায় তারা বিশ্বাস 
করত না । তাদের ধারণা ছিল যে ঈশ্বর তোমার জন্মের সময় প্রাণ 
বাধু ঢুকিয়ে দেন এবং মৃত্যুর সময় তা টেনে নেন। ভবিধ্যৎ জীবন 
ব৷ জন্মান্তর নেই, একটা মাত্র জীবন, এই জীবনেই শাস্তি ব৷ পুরস্কার 
যা পাবার পাব । (0081059 ও [১9151ঞা)দের কাছ থেকে মিষ্টি 
সিজম গ্রহণ করল, যখন তারা বাবিলন ও পারস্যে কারারুদ্ধ ছিল 
সেই সময়। (1১910690, ও 1[0:£009৮এর মাঝে বেশ সাদৃশ্য 


আছে। 
৬। ১1৩৯ 


আজ পও্ডিচেরী রাজনীতি সম্বন্ধে দুএকটা কথার পর স্পেনের 
অন্তর্ুদ্ধ সন্ধে কথা উঠল | পুরাণী বলল, “38:০61009-র ত 
যায় যায় অবস্থা ! ফরাসীরা শেঘ মুহূর্তে জেগে উঠেছে!” 


৩২৪ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কখাবার্ত। 


শীঅরবিন্দ: তাই। ডেমোক্রেসীর নেতৃবৃন্দ খুব সাহস দেখাচ্ছে 
বল। যায় না। 

সত্যেন্্র: এই সমস্ত পলিটিকেল আইডিয়ার জন্যে বৃথা যুদ্ধ করে 
কোন লাভ নেই মনে হচ্ছে । আজ ডেমোক্রেস'র জন্যে লড়লে, কাল 
রাজার জন্যে, পরশু ডিকৃটেটারের জন্যে । 

শ্রীঅরবিন্দ: ঠিক কথা । সমস্ত মানবীয় মুল্যবোধই অসম্পূর্ণ, 
আপেক্ষিক। তাদের কোন স্থায়িত্ব নেই। 

সত্যেন্্র: যদি মান্ঘের মননশক্তি বাড়ত (29201911560), 
হয়ত তার! ভাল বুঝতে পারত। 

শ্বীঅরবিন্দ: মননশক্তির সাহায্যে? না, তাদের বাধা হল তারা 
জীবনের নীতিনিয়ম অনুসরণ করে চলে না। 

সত্যেন্্র : বুঝতে পারলাম ন|। 

শীঅরবিন্দ: জীবন নানা বিভিন্ন ব৷ বিরুদ্ধ উপকরণের মাপে 
একটা আপোধের স্যাষ্ট করে কিন্ত মন যখন একলা চলে, একলা কাজ 
করে, কোন আপোঘ মানতে চায় না। একটা বিঘয় নিয়ে তাকেই 
একমাত্র সত্য মনে করে, যেন অন্য সত্যের সাথে তার কোন সম্পর্ক 
নেই। তাকে বিচিছন্ন করে দেখে, এমন কি বিরোধিতার সূত্রপাত 
করে। হেগেল গর্ব করে বলত যে ইউরোপে তারা৷ যুক্তিকে জীবন থেকে 
পৃথক করে ফেলেছে । এখন দেখ তাদের দর্শনের অবস্থা । জীবনের 
সাথে কোন যোগ নেই', শুধু কথার, মনের কসরত! অপর পক্ষে, 
ভারতীয় দর্শন বরাবর জীবনের সাথে যোগ রেখে চলেছে ; জীবনেরই 
একটি অংশ সে, তার একটা উদ্দেশ্য আছে। এই জন্যে ইউরোপের 
রাজনৈতিক দর্শন হল একমুখী । ডেমোক্রেসী যদি হয় তাহলে শুধু 
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ডেমোক্রেসী;, আর সব কিছু তার বিরুদ্ধপক্ষ। রাজতন্ত্র রাজতন্ত্রই। 
গ্রীসে তাই' ঘটেছে, তারা ডেমোক্রেসী, অভিজাততন্ত্র, রাজতন্ত্র সব কিছুর 
জন্যেই যুদ্ধ করেছে। শেঘে রোমানদের হাতে পরাজিত হল । 

সত্যেন্দ্র: তাহলে এসব বাজনৈতিক সংঘের মলে কোন সত্য 
€নেই? 

শীঅরবিন্দ: যদি তুমি কোন স্থাধী সতা পেতে চাও, তাহলে 
জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে । অর্থাৎ কি কি বিরোধিতা ব। অসঙ্গতি 
বৈপরীত্য রয়েছে সেগুলে। বিচার করে তাদের মাঝে একটা আপোঘের 
চেষ্টা কর। শাসনকার্ষের বেলায় জীবন আমাদের দেখাচ্ছে যে 
রাজতন্ত্রে একট। সত্য আছে, রাজতন্ত্রটা উত্তবাধিকাব সুত্রে পাওয়া 
হোক কি নির্বাচন সন্মত হোক অর্থাৎ শীর্ঘস্থানীব কেউ একজন থাকে যে 
শাসনতার বহন করে। জীবনে দেখতে পাই একটা সত্য অভিজাত- 
তন্ত্রে, সেটা বলশালী, বিভ্তশালী বা বুদ্ধিজীবী যার দ্বারাই গঠিত হোক । 
আমাদের ধারণা সংখ্যাগবিষ্ঠ লোকেরাই শাসনকার্য চালায়-সটা 
অলীক কল্পন৷ ; সত্য হল মুষ্টিমেয় অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের 
লোকেবাই শাসন করে । জীবন আরও দেখায় বাজার শাসনই বল 
ব| অভিজাততন্ত্রের শাসনই বল, তাতে সাধারণের নীরব বা প্রকাশ্য 
সম্মতি চাই। জীবন আবার দেখাচেছ যে বৈশ্য বলে একটা শেখী 
আছে। 

প্রাচীন ভারতবর্ধে এ সমস্ত সত্য স্বীকার কর হত। সেজন্য 
ভারতবর্ধ আর চীন যুগ যগ ধরে বেঁচে আছে। ইংরেজ রাজনীতি 
যে সাফল্যলাভ করেছে তার কারণ হল ইংরেজ রাজ্য বরাবর এরকম 
দুএকজন শক্তিমান লোক পেয়েছে । ভিকৃটোরিয়ার যুগে সেই নেতা 
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ছিল হয় 01309500179, নয 101518]1 , যখন তাদের পার্টির পরিবর্তন 
হয তখনও শাসনপ্রাপ্ত অন্য পাটিরি দ্বারা আমূল পরিবর্তন কিছু 
হয় না। একটু আধট্‌ অদল বদল কবে তার। পুরোনো নীতিই' চালিয়ে 
যায়। 

ফ্রান্সে কোন সরকাবই স্থায়ী হয না! কখনও কখনও অল্প 
দিনের ভেতর উল্টে যায়। নূতন সরকার পুরাতনেরই ছবি মাত্র । 
কেবল 11 কিছু আমূল পরিবর্তন করতে চেয়েছিল কিন্তু তাকে 
তাড়িয়ে দিল। 

৫১ 

পুবাণী : অমুকের বিবৃতিটা পড়েছেন? 

শ্ীঅববিন্দ: পড়েছি । তার যুক্তিটা অগ্ুত। যেহেতু দক্ষিণ- 
পন্থীরা সংখ্যায় অধিক কাজেই বামপন্থীদেব পক্ষ হতে সভাপতি নির্বা- 
চিত হোক । আব আমরা শেঘ পর্যস্ত লড়ব' বলবার মানে কি? 
বিপ্রবেব সময় বল। যায কোন আপোঘ চাইন। | কিন্ত একবার যখন 
আপোঘ মেনে নিয়েছ তখন এই রকম বিবৃতি অর্থহীন। যা লাভ কর! 
গেছে তাকে মূলধন কবে বাকী অংশের জন্য চেষ্টা করতে হবে । সত্য- 
মৃতি ফেডারেশনের যে নক্সা দিয়েছে সেটা আমার মনঃপূত হয়েছে। 
দেশীরাজ্যের প্রজাদের যদি কেন্দ্র সভায় স্থান দেওয়া হয়, আর সরকার 
যদি প্রাদেশিক শাসনে ৬9০ না চালায়, তাহলে কার্যত: হোমরুলই 
পাওয়া গেল । 

পুরাণী: বড়লাটের দীর্ঘদিন বোস্বাইতে থাকার অর্থ আছে যেন। 
গোপনে কিছু একটা চলছে। হয়ত [0:. [072 বা ৪)9)+কে 
ফেডারেশনের কেন্দ্র সভার মুখ্য নেতা করতে চায়। 
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শ্ীঅরবিন্দ : তাই নাকি? 10৫. 80০1 বেশ সমর্থ লোক বলে 
মনে হয়। সোসিয়ালিষ্টদের ফাঁদে ধরা পড়েনি । 

পুরাণী: বল্লভভাই ত সাংঘাতিক পোসিয়ালিট বিরোধী । 
বরোদায় তাদের তিনিই ধ্বংস করেন 

শশীঅরবিন্দ: এই সোসিযালি& দল জানে ন। সোসিয়ালিজয 
বাঁকে বলে। 

পুরাণী : 510 49561701 তে অনেক হাস্যকর ব্যাপার 
ঘটেছে। লীগের গুগডামি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 

শীঅরবিন্দ : 51)0এর প্রধান মন্ত্রী--তার নামটা কিছুতেই 
মনে আসেনা--শক্তিশালী লোক বলে মনে হয়। জনসাধারণের 
বিরাগভাজন হলেও সে নিজের মতামত ছাড়ে না । এটা কম জোরের 
কথা নয়। $2এএর মুসলমানের! ত কংগ্রেসে যোগ দিতে উৎসুক । 
সেখানে 009110101 মন্ত্রীত্ব গঠনের জন্য কংগ্রেসের চেষ্টা কর! উচিত। 
এখন ত কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব প্রায় সর্বত্র সফল হযেছে । তাতেই প্রমাণ 
হয় যে ক্ষমতা পেলে আমরা শাসন করতে পারি । 

নীরদ : কেবল বাংল৷ পাঞ্জাব রইল লীগের অধীনে । 

শ্ীঅরবিন্দ : বাংলায় লীগ তেমন প্রবল নয় , প্রজ পাটি রয়েছে 
বলে। পাঞ্জাবে অবশ্য [নু [189 বেশ উপযুক্ত লোক। কেবল 
0..তে লীগের প্রাধান্য । কংগ্রেস যদি $£2একে দলে টানতে পারে 
তাহলে বাংল পাঞ্জাবের দুই প্রধান মন্ত্রী ভারতের দুই বিপরীত প্রান্তে 
দাঁড়িয়ে একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করবে । 

নীরদ : হক সাহেব কি করে প্রধানমন্ত্রী হল, নাজিমুদ্দিন 
থাকা সত্বেও? 
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শীঅরবিন্দ : নাজিমুদ্দিন জনপ্রিয় নেতা হতে পারবে না|: 
হকের কোন স্থিরতা নেই। এদের অনেকেই স্বার্থান্বেষী । 

পূরাণী: লীগের এখন ক্ষমতার হাস হচ্ছে। গান্ধি পরিকার 
রায় দিয়েছেন যে তাদের সাথে আর কোন আপোঘ চলবে না। 

শ্বীঅরবিন্দ : কিস্ত তাদের সাথে কথাবার্তা চালাবার কি প্রয়োজন 
ছিল কংগ্রেসের? তাতে ওদের অবথা গুরুত্বদেওয়া হযেছে । পাঞ্জাবে 
কংগ্রেস এত দুর্বল কেন? 

পুবাণী : সোসিয়ালিষ্ট ও পুরোনোদলের জন্যে বোধ হয়। 
বাজাজ ত আবার জযপুরে সত্যাগ্রহ সুর করেছেন। গান্ধি মত 
দিয়েছেন | 

শ্বীঅরবিন্দ : বাজাজ যখন কংগ্রেসওয়ালা, তখন কংগ্রেষকে 
সাহায্য করতে হবে। 

দেশীরাজ্য যখন ক্ষমতা পাবে, তখন রাজাদের কি অবস্থা হবে? 
দস্তখত কর। ও শিকার ছাড়া আর কোন কাজ ত থাকবে না। 
0291/81-এর দালান তৈরীও শেঘ। 

পুরাণী : শিকার কোথায় করবে? বনজঙ্গলের ত উচ্ছেদ 
করে দিচেছে। 

শ্বীঅরবিন্দ : না, না। বনজঙ্গল রক্ষা না করলে পশড সব 
নিশ্চিহ হবে। চীনে দেখ, তাদের বনজঙ্গল নেই, সেজন্যে প্রত্যেক 
বছর বান ডাকছে। 

নীরদ : এত রাজ মহারাজ নবাব ব্যাঙের ছাতার মত ছড়িয়ে 


আছে ! 
শশিঅরবিন্দ : জার্মানীরও একসময় সেই' অবস্থা ছিল। নেপোলিয়ান 
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দিল অর্ধেক সাফ করে, হিটলাব বাকী অর্ধেক । হিটলার ঠিক নয়, 
যুদ্ধোন্তর যুগ। জাপানেও একই অবস্থা, কিন্ত রাজারা স্বেচ্ছায় 
তাদের ক্ষমতা ও উপাধি ত্যাগ করল, কর্তব্যের ডাকে-_দেশের 
প্রতি কর্তব্য । 

নীরদ : তাদের বাজাদের উদ্ভব কবে থেকে? 

শ্বীঅরবিন্দ : মিকান্ধডা দেবী সাবিত্রীর বংশধর বলে মনে করে 
নিজেকে । 110800 148-র তাই বিশ্বাস চিল এবং অনুভব করত যে 
উধ্বশক্তিব পেরণাই তাদেব চালাত । 

জাপানে দূ'রকমের চেহাবা দেখা যায ; একটা হল লক্বা, মুখের 
আভিজাত্যবিশিষ্ট স্রশশী গঠন, লম্বা নাক। তাবা হল [080 
অষ্রেলিয়া ও পলিনেশিয়া হতে তারা৷ আমে । এরাই জাপানে সামুরাই 
সভ্যতাব (01101) প্রচলন করে। ঠাক্র বাড়ীতে এই রকম 
বৈশিষ্ট্যের এক ভাপানীর সাথে আমার দেখা হয়। চমতকার তার 
চেহারা । অন্য রকমের জাপানী হল সাধাবণত যা আমরা দেখি, 
0)077501 টাইপের, দেখতে ভাল নয়! 

পুরারণণী এখন কথা তুলল ডিকটেটারদের মনস্তত্ব স্বন্ধে। তাদের 
মাঝে একচ্ছত্র প্রভূত্বের লিপ্স। থাকে (80108010 ০020015% ), 
যেমন হিটলার | তার কত্তৃত্বাধীন যারা, তারাও নিজেদের মস্ত লোক 
মনে করে। তাদের এমন ধারণা জন্মায যে হিটলার তাদের জন্যে 
লড়াই করছে, তারা হিটলারের জন্যে নয়। ডিকৃটেটাররা মনে কবে 
ভগবান ও ধর্ম তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, সে হেতু ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় 
তারা | 

শ্ীঅরবিন্দ : কিন্ত ুসোলিনী সম্বন্ধে তা বলা চলে না। হাঁ, 


৬৩০ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা! 


কামাল 9 ্রালিন তাই ছিল বটে। মুসোলিনী পোপকে অনেক ক্ষমতা 

দান করল এবং ক্যাথলিক ধর্মকে সরকারী ধর্ম বলে গ্রহণ করল। 
পুরাশী : কামাল সধ্বন্ধে একটা গল্প পড়েছি বে কামাল মাতাল 

অবস্থায় এক মিশরীকে চপেটাধাত করে, কেনন। তার মাথার ফেইজ 


টুপি ছিল। 
শ্ীঅববিন্দ : 32, সাংবাদিক সম্পর্কে গল্পটা শোননি ? 
পুরাণী: ন। ত! 


শীঅরবিন্দ : এক তুক যুবক সাংবাদিক তুকী সরকারের কড়া নিন্দা 
করে এই বলে যে তুকী শাসন-কার্য চালাচ্ছে কতকগুলি মাতালের 
দল। কামাল তা শুনে তাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। ভোজের 
শেঘে কামাল তাকে বলল, ওহে ভোকর।, তুমি নাকি লিখেছ তুকীঁ 
শাসন করছে কতকগুলি মাতাল %» আমি বলছি, কতকগুলি মাতাল 
নয়, শুধু একটি মাতাল।' 
পূরাণী : ই্রালিন 0101019-র কৃ্ঘকদের অনাহারে মেরে ফেলে, 
তার। খাজন| দিতে রাজী হয়নি বলে। সেখানে জোর করে যৌথ 
কৃঘিব্যবস্থা (001160015128001॥) প্রচলনের চেষ্টা করছিল নাকি। 
টালিন বলে, একবার যদি কৃষকদের কাছে নতি স্বীকার কর হয় 
তাহলে আর নিস্তার নেই। 
শীঅরবিন্দ: একেই বলে সেসিয়ালিজম। কিন্ত প্রকৃত কম্যুনিজম্ন 
সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিঘ। সোভিয়েত যদি তার গোড়াকার প্রেরণাগুলি 
কার্যে পরিণত করতে পারত তাহলে একটা কৃতিত্ব হত বটে। 
মুর্সোলিনি প্রথমে একটা যুক্তরা্টী (00001816 5080) গঠন করতে 
“চেয়েছিল কিন্তু সঙ্কল্পটা ছেড়ে দিল। 


৩২৬৯ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


পুরাণী : আমেদাবাদে সোসিয়ালিষ্টরা "1806 0:108গুলি ভেঙ্গে 
দিতে চেষ্টা করে। আমাদের কৃঘকেরা ত তাদের আমলই দেয় ন।। 

শ্বীঅরবিন্দ : কৃষকর।? সোসিয়ালিজম সেখানে কোন পাস্তা 
পাবে না। তার৷ তোমার পক্ষ নেবে যতদিন তুমি তাদের জায়গা জমি 
দেবে, জমিদারী প্রথা তুলে দিতে রাজী হবে। কিন্তু যেই তাদের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে সোসিয়ালিজমের ধার দিয়েও যাবে না। প্রকৃত 
কম্যুনিজম অবশ্য অন্য জিনিঘ। সোসিয়ালিজমে সরকার পদে পদে 
কর্মচারীদের বা দেয় ! কর্মচারীরাও তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ করে। 

পুরাণণী : তাছাড়া তার। শাসনযন্তের সাথে এমন ঘনিষ্ঠভাবে 
পরিচিত যে তাকে কৌশলে নিয়গ্তরিত করে ক্ষমতা তাদের হাতেই রাখে । 

শ্ীঅরবিন্দ : আমলাতিন্রই তাদের হর্তাকর্তা এবং তারাই শাসন 
নীতি চাপায় তাদের স্বাধীন বিচার অনুসারে, সংঘের মঙ্গলামঙ্গল নিরপেক্ষ 
হয়ে। কিন্তু প্রকৃত কম্যনিজমের নীতি ছিল যে জমিজম| সমস্ত 
সংঘেরই সাধারণ সম্পত্তি এবং সংঘের প্রত্যেক ব্যক্তি মজুব খাটবৰে এবং 
উৎ্পন দ্রব্যের অংশ পাবে । 

আমাদের দেশেও গ্রামে গ্রামে একধরনের কম্যুনিজম ছিল। 
গোটা গ্রামটা ছিল যেন একটা মস্ত পরিবার এবং অধস্তন ব্যক্তিরও 
পারিবারিক সূত্রে নিজস্ব অধিকার ছিল। ধোপা, নাপিত, কামার 
প্রভৃতি সবাইর প্রয়োজন মেটাবার সুযোগ ছিল। 

 সারাদেশময় এই রকম বছ সংঘের স্ষ্টি হতে পারে এবং প্রত্যেক 

সংঘ স্বস্ব স্বাধীনতা বজায় রেখে একতাবদ্ধ উদ্দেশ্যে পরস্পরের কাজকর্ম 
এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে যাতে একটা যোগাযোগ ও সমনৃয় বজায় 
থাকে। 


২, 


২৭।১।৩৯ 


আজ বিকেলে বিবেকানন্দের লেখা একটা চিঠি পড়া হল । চিঠিটা 
লেখা হয়েছে 15155 ]. 1%90150কে, ১৯০০ সালে কালিফোনিয়। 
থেকে । সার মর্মটা এই বকম: 


জো, আমি একটি শিশুমাত্র, সেই শিশুটি যে দক্ষিণেশবরে বটগাছের 
তলায় রামকৃষ্ণের পায়ের তলায বসে তার অদ্ভুত কথাগুলি মুগ্ধ হয়ে 
শুনত। সেটাই আমাব স্বরূপ, লোকহিত ইত্যাদি সবই বাহ্যিক দাবীদা ওয় 
ও আড়ম্বর। আবার আমি সেই স্বর শুনতে পাচ্ছ, সেই পুরোনো 
ক আমাৰ আত্বাকে আপ্লুত করে দিচ্ছ আনন্দে। বন্ধন যাচ্ছ 
টুটে, প্রেম শুকিয়ে ; কাজ হযেছে নীরস-__জীবন ফ্যাকাসে |,০,--- 
ঠিক তাই! আমি চললাম, নির্বাণ আমার সমুখে ; মাঝে মাঝে 
তার অনুভূতি আসে, সেই নিম্পন্দ নিথর অসীম শাস্তির সমুদ্র !... 
আবার আমি ভেসে চলেছি নদীর উষ্ণ বূকে সমাহিত অবস্থায় ; 
হাত, পা একেবারে নিশ্চল যাতে তার টু: শব্দটি পর্যস্ত চারিদিকের 
অপূর্ব স্তব্ধতা ভেঙে না দেয়। এই স্তব্ধতায় উপলব্ধি হচ্ছে সংসারটা মায়া। 
আমার কাজের পেছনে ছিল উচচাকাঙ্ক্ষা, প্রেমের পিছনে ছিল 
আত্মাভিমান (00919010911 ) পবিত্রতার পেছনে ভয়, নেতৃত্বের 
পেছনে ক্ষমতালিপ্সা | এখন সে সব খসে পড়ছে আর আমি চলেছি 
ভেসে । মা, আমি আসছি, দ্রষ্টার মত, আর কর্মী নয়। 
»*সব বস্তই মনে হচ্ছে যেন ছায়া । 
__বিবেকনিন্দ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


সত্যেন্্র : এটা নিশ্চয়ই তার সাময়িক মনোভাব | 

সত্যেন্দ্রের যুক্তি এই যে বিবেকানন্দ যখন এর দু-তিন বছর পরে 
মার গেলেন এই সমস্ত খুঁতগুলি সেই সময় থাকতেই পারে না, কারণ 
এর পূর্বে নিশ্চয় তার উচচতর উপলব্ধি হয়েছে । আমর! উত্তর দিলাম 
যে, উপলব্ধি সত্বেও তিনি এই সমস্ত জিনিঘের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন 
বলেই লিখেছেন, কাজেই সাময়িক ভাব নাও হতে পারে। 

পুরাণী : উচচতর চেতনার সাখে এসব জিনিষ থাকতে পারে না? 

নীরদ : তার মাঝে দুটো সুর ছিল। তাছাড়া তিনি নিজেই 
স্বীকার করেছেন যে একটা অন্ধ অদৃশ্যশক্তি তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে 
নিচেছ। 

আমরা এখন শ্ীঅরবিন্দের উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম | 

শ্বীঅরবিন্দ : ( কিছুক্ষণ থেমে ) অভিলাঘ আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি 
জিনিঘগুলে। সহজে যায় না । উত্্বতর চেতন নামলেও তারা নীচের 
প্রকৃতিতে থাকতে পাবে । আর তিনি যদি অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত 
হয়ে থাকেন, তাহলে প্রকৃতিতে এগুলে। খাক। মোটেই বিচিত্র নয়। 
তারা উত্বশক্তির ক্রিয়ার সাথে মিশে থাকে । 

সত্যেন্্র : আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি 'জীবন্মুক্তির' (296 1) 076 
৮০৭) কথা বলছেন তীর মত্যুর কিছুকাল পূর্বে এবং নির্বাণ অভিজ্ঞতার 
পরে | আমার ধারণ! ছিল যে তিনি বহু আগে মুক্তি পেয়েছেন । 

শীঅরবিন্দ : মুক্তি দূ'রকম : সাধারণ ধারণা হল শরীর ত্যাগের 
পর যুক্তিলাভ হয় অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় তোমার চেতনা মুক্ত হলেও 
প্রকৃতির খেলা পুরো থামে না এবং তোমার শারীর-চেতনা সেই অবিদ্যার 
খেলাকে ধরে থাকে । মৃত্যুর পর পূর্ণ মুক্তি আসে । 


৬৩৩৪ 


শীীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত! 


অন্য মুক্তি হল জীবন্মুক্তি। সেটা দেহের ও কাজকর্মের মাঝেই 
পাওয়া যায়। সেটা অবশ্য বেশি শক্ত। 

সত্যেন্্র: বিদেহমুক্তি ও জীবন্মুক্তিতে তফাৎ আছে নিশ্চয়? 
আপনার বর্ণনা অনুসারে আগেরটা বিদেহমুক্তি বলতে হবে। জনক 
ত বিদেহমুক্ত এবং সেটাই নাকি বেশি শক্ত। 

শ্শীঅরবিন্দ: আমার ত মমে হয় উল্টো। 

সত্যেন্্র: তাহলে কথার প্রয়োগে কোন গোলমাল হয়ে থাকবে । 
আচছা, বিবেকানন্দের মত সত্তা নাকি বিশেষ কোন কাজের জন্যে 
আসেন, এট! কি ঠিক? 

নীরদ: রামকৃষ্ণ তাকে বলতেন ঈশ্বরকোটি। 

শ্রীঅরবিন্দ : হাঁ। মুক্তির একাটা লোক ব। ভূমি আছে যেখান 
থেকে সত্তা নেমে আসতে পারে । রামকৃষ্চের ঈশ্বরকোটি ব| নিত্য- 
মুক্তের অর্থ বোধ হয় তাই অর্থাৎ যারা মই বেয়ে ওঠানামা করতে পারে। 

সত্যেন্্র: অন্যান্য ভূমিতে বিবর্তন নেই ? 

শ্ীঅরবিন্দ: না। সেখানে আছে শুধু টাইপ। তারা যদি 
বিবর্তন চায় তাহলে তাদের পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে । দেবতারাও 
যদি ক্রমবিবর্তন চায়, তাদেরও মনুষ্যদেহে জন্ম নিতে হবে । 

নীরদ : তাদের কি গরজ? তারা ত বেশ সুখেই আছে! 

শ্বীঅরবিন্দ : সেই সুখ তাদের একঘেয়ে লাগতে পারে ; তখন 
চাইবে অন্য সুখ, যেমন নির্বাণ। 

নীরদ: কিন্ত নির্বাণও ত কারও একঘেয়ে লাগতে পারে । 

(হাস্য) 
শীঅরবিন্দ : নির্বাণে কারও' বলে কিছু নেই। কাজেই 
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একঘেযে লাগবে কার? সেটাই অমলকে বোঝাতে আমার ভয়ানক 
মুস্কিল লেগেছে । তার মাথায ঢুকতে চায় ন! যে নির্বাণের অভিজ্ঞতায় 
ব্যক্তিসত্তার লোপ পায়। সে জিজ্ঞেস করবে, 'যদি সেই অবস্থায় কোন 
সত ন৷ থাকে. কার নির্বাণের অভিজ্ঞতা হচেছ তাহলে ?' উত্তর হল 
কারও হচ্ছে না । তোমার মাঝে কিছু খসে পড়ে, আর নির্বাণ তার 
জায়গা নেষ। বস্ততহ ওখানে পাওয়া বলে কোন জিনিষ নেই, 
আছে “আমি যা' তাৰ মুছছে যাওয়া, খসে পড়া । অমল বোধ হয় ভাবছে 
যে সে কোন এক জায়গা বসবে, আর তাব মনোময় সত্তা নির্বাণের 
দিকে তাকিযে বলবে, আঃ, এই ত নির্বাণ! কিন্তু যতক্ষণ পর্যস্ত 
এই' “তুমি” রয়েছে, ততক্ষণ নির্বাণ হতে পারে না । মস্ত আসক্তি 
সমস্ত প্রকৃতি-সত্তা (09615010811055) খসলে তবে নির্বাণ প্রাণ্তি। 
আর অমলের মনোময় সত্তার প্রতি যেরকম টান, সেটা তার পক্ষে দারুণ 
শক্ত | 

সত্যেন্দ্র : নির্বাণ যদি ওরকম অভাবাত্বক (:85590৮5) অবস্থ। 
হয়ে থাকে, তাহলে যে সেটা পেয়েছে এবং যে পাষনি তাদেব মাঝে 
তফাৎ কোথায় ? 

শ্বীঅরবিন্দ: নির্বাণের দিক থেকে কোন তফা২ নেই। 

সত্যেন্দ্র: জীবনের ক্ষেত্রে ত রয়েছে। 

শ্রীঅববিন্দ : হী, রয়েছে এইজন্যে যে নির্বাণে এই তুমিটা 
লোপ পায়, অন্য কেউ নয়। (একটু পরে) এই চিঠিটায় একটা 
জিনিব অন্ততঃ পরিষ্কার ধর! যাচ্ছে। বিবেকানন্দ নির্বাণের শাস্তি 
ও স্থিরতার কথা বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে বোধ হচেছ পৃথিবীটা মায়া । 

পুরাণী: চেতনার এই যে দ্বিধা ভাগ, একটা মুলতঃ মুক্ত, অন্যটা! 
অপূর্ণ বা! অশুদ্ধ এটা ত খুব সাধারণ অভিজ্ঞতা । 
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শীঅরবিন্দ: শুধু সাধারণ কেন, সুলভ অভিজ্ঞতা । নিরভিমানী 
হয়ে কাজ করতে চাইলে কাজের প্রতি তোমার একটা সাম্যভাব থাকা 
চাই অর্থাৎ কাজ সম্পন হল কিনা হল সে বিঘয়ে বিচলিত হবে না। 
গীতার ভাঘায় “কাজের মাঝেও নৈষ্ষর্্' ; তবুও, কাজ করতে হবে, 
গীতার আদেশ । পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে যখন কাজ সরিয়ে নিলে বা 
পণ্ড হলেও তোমার চেতনার বিন্দুমাত্র তারতম্য হবে না। 

সত্যেন্্র: নির্বাণ একটা মূলগত (15081707081) অভিজ্ঞতা নয় কি? 

শীঅরবিন্দ: আমার যে নির্বাণের অভিজ্ঞতা তাতে ছবৈতাশিত 
প্রকৃতি (590818055 0615008110 ) লোপ পায় এবং তখন 
কাজ কর] হয়, “কর্তব্যকর্ম” বোধ থেকে । ব্যক্তি অহং দূর হয়ে 
নির্বাণে সেই এক (0: 06) হয়ে যায়। নির্বাণ একটা প্রবেশ- 
পথ, সেটা পার হয়ে লাভ করবে তোমার প্রকৃত সত্তা । সে সত্তা ক্ষুদ্র, 
সীমাবদ্ধ অহং-সত্তা নয়; সে বিশাল 'ও অসীম, তার মাঝে পুরুষ সার! 
পৃথিবীকে পূরে রাখতে পারে । সে সত্তা আয়ত্ত হলে তুমি সংসারে 
থেকেও থাকবে তার উত্রবে। কাজ করবে নিলিপ্ত হয়ে। এই দ্বৈত 
প্রকৃতির হাত থেকে উদ্ধাৰ পেতে হলে নির্বাণের উপলব্ধি অত্যন্ত 
প্রয়োজন। খুব জোরালো! অভিজ্ঞতা সেটা । 

সত্যেন্ত্র: নির্বাণের পরে যে উপলব্ধিটা হয় বলছেন, তাতে 
প্রকৃত পুরুঘ (1201510091) অর্থাৎ জীবাত্বা বলে বোধ খাকে কি? 

শ্বীঅরবিন্দ: তখন এই জ্ঞান আসে যে একই' সর্বত্র, একই' আবার 
বহু এবং সেই একই আবার তিনি । 

সত্যেন্্র: সেটাকেই বলেছেন 'বহসংখ্যক একত্ব' (020010121৩ 
80010) 2 
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শীঅরবিন্দ : হী। 

সত্যেন্্র: মুস্কিল এই যে আমাদের দেহ-মমতা, দেহাভ্যাস এত 
বেশি, অহংবোধ, কামনাবাসনা এত প্রবল যে এই ব্যহ থেকে নিক্ষান্ত 
হওয়া কঠিন কাজ । নানা সমস্যাপূর্ণ জীবনটা এত সত্যি মনে হয়। 

শ্বীঅরবিন্দ : সত্যের মাঝে তাকে তার যথার্থ স্থান দিতে হবে। 
তার উত্বরবে উঠতে হলে কতকগুলি সর্ত পালন করতে হবে, যেমন 
বাসনাত্যাগ, আত্মসমর্পণ ইত্যাদি । 

সত্যেন্্র: কিন্ত আমাদের এই বোঝা নিয়ে যখন ভগবানের জন্য, 
আপনাদের জন্যে কাজ করতে বল! হয়, তখন পথটা৷ আরও দুরূহ হয়ে 
ওঠে। 

শ্বীঅরবিন্দ: কিন্তু তখনও সর্তগুলি ভুললে চলবে না। বিশুদ্ধ 
তাবট রেখে বাসনা ত্যাগ করে কাজ করতে হবে । অবশ্য সেটা 
একদিনে হবার কথা নয়। 

সত্যোন্দ্র: এখানে আবার কেউ কেউ তাদের মতামত চাপাতে 
চায়। 

শ্বীঅরবিন্দ: হা, তারা তাদের মানুধী অহংকে ভাগবত অহং-এ 
(01105 ৪5০) রূপ দেয়। আমি, আমার: বলার পরিবর্তে বলে 
“আমাদের কাজ, আমাদের আশ্বম' ইত্যাদ। সেই অহংভাৰ যাঁওয়! 
চাই । 

পুরাণী: সত্যেন্দ্রের সেটা বক্তব্য নয়। 

সত্যেন্্র: না; আমি আমাদের বাধার কথা বলছিলাম । 

শীঅরবিন্দ: আর আমি বলছিলাম আমার বাবার কথা | (হাস্য) 
এখানেও কতকগুলি প্রচারক আছে, তার! জোর জবরদস্তি করে অন্যদের 
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যোগে দীক্ষা দিতে চায়। কী প্রচণ্ড উৎসাহ তাদের ! হাজার নিঘেধ 
করলেও তারা শোনে না। 

পূরাণী: অন্ততঃ ভ'কে থামাতেই হবে। 

শীঅরবিন্দ: তুমি ভেবেছ পারবে থামাতে? তাকে তাড়িয়ে 
দেবার ভয় দেখিয়েছি, সে গ্রাহ্ই করে না! ( হাস্য ) 

চম্পকলাল: সে নাকি সহরে রীতিমত ক্লাস করছে ও লেকচার 
দিচেছ | 

পুরাশী: ঝ্রাকবোর্ডে লিখে ব্যাখ্যাও করছে ! 

শ্ীঅরবিন্দ: কি? আ্যাকবোর্ডে ব্যাখ্যা করছে বন্ধিকে! সে 
আমায় ব্রিশ পৃষ্ঠার এক চিঠি লেখে। 

পুরাণী: তবুও ভাল! মাদ্রাজের এক মণ্্রীকে লেখে ৬০ পৃষ্ঠার, 
একটি কয়েদীকে মুক্তি দিবার জন্যে !...একদিন সে বসে বসে যখন 
গেট্‌-পাহার। দিচ্ছে, অমৃত গিয়ে তাকে বলল যে বসে বসে পাহারা 
দেওযা মাব নিষেধ । 

শ্শীজণবিন্দ : ঠিক কথা । আমাদের কাছে অনেক নালিশ 
এসেছে সাবকেরা চেরারে বসে বসে আগন্তকদের সাথে আলাপ করে। 

প্বাণী: অমৃত যখন ভ'কে মা'র আদেশ অমান্য করছে কেন 
জিজ্ঞেস করল, সে জবাব দিল 'সেটাই আমার বাধা! ( হাস্য ) 

শ্ীঅরবিন্দ: সে নাকি গুরু হয়ে বসেছে। এদের যদি বাইরে 
গিয়ে আশ্ম গড়তে বল, তার। যাবে না ; এখানে থেকেই গুরুগিরি 
চালাবে । 

নীরদ:- কেউ কেউ আধার মারধর করে' স্বীকার করিয়ে ছাড়বে 
যে আপনার! অবতার । 
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সত্যেন্্র : ওরকম স্বীকারে লাভটা কি? আমি আপনাদের গুরু বলে 
মানি কিন্ত তা'বলে নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া সব কিছু বিশ্বাস করা যায় না। 

শ্বীঅরবিন্দ : বিশ্বাসের জন্যে সব সময় অভিজ্ঞতার দরকার হয় না । 
শদ্ধা (2100) থাকলেও বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু জোর করে সেই 
শদ্ধা অন্যের উপর চাপালে মুক্কিল হয়। তুমি বলতে পার 'আমার 
বিশ্বাস অমুক অবতার' কিস্ত যদি বল তুমি বিশ্বাস না করলে মার দেব, 
তখন অনর্থের ত্যষ্টি হয়। 

নীরদ : অমুক আর একজন ! 

শবীঅরবিন্দ : হা। বরযখন এখানে এল, সে যোগ সম্বন্ধে বিশেঘ 
কিছু জানত না। তবুও তার বেশ অভিজ্ঞতা হচিছ্বল, উন্মতিও করছিল । 
এই লোকটি একদিন তাকে পাকড়াও করে এমন লম্বা বক্তৃতা ঝাড়ল 
যে র&বিক্মিত হয়ে বলল, 'এসব কি ব্যাপার ?' ব্যস, তার সমস্ত 
অভিজ্ঞতা গেল থেমে । 

নীরদ : এতে আপনার কাজের বাধা হয় নিশ্চয়ই ? 

শ্বীঅরবিন্দ: সাংঘাতিক ! কাউকে তার নিজের ধারায় চলতে 
না দিয়ে অন্যের মত চাপালে কাজের বাধা ত হবেই। 

সত্যেন: শেঘে লোকটিও বোধহয় বিদ্রোহ করে। 

শীঅরবিন্দ: হয় নিজেকে গুটিয়ে নেয়, নয় ভুল ধারণা করে 
বসে। কতকগুলি লোক তাদের পরিবার শুদ্ধ যোগে নিয়ে আসতে চায়। 
স্ত্রী যদি রাজী না হয়, স্বামী তার উপর চটে যাবে ;, যোগ যেন একটা 
পারিবারিক ব্যাপার। আমি ত এর কোন যুক্তি খুজে পাই না। 

সত্যেন্্র: যুধিষ্তিরের মত তারা সপরিবারে স্বর্গে যেতে চায়। 

শ্বীঅরবিন্দ : স্বর্গে হয়ত যেতে পারে, কিন্ত যোগে নয়! 
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শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


সত্যেন্দ্র : সমস্ত পরিবার একটি ধর্মের উপাসক বলে এই 106% 
তারা পেয়ে থাকবে । পরিবেশটা তখন শান্তিময় হয়। 

শ্বীঅরবিন্দ: হতে পারে কিন্তু সেটা ধর্মজীবনের পক্ষে খাটে । 
পরিবারে অমিল থাকলেও কিছু আসে যায় না । যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের 
গানে আছে, 'বুড়ো বুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাঁকত, বুড়ি ছিল 
পরম বৈষ্ণব, বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত' | 

তারপর ভ-এর মত কেউ কেউ অন্যদের বলে 'মা অনুমতি নাই' বা 
দিলেন। তুমি থেকে যাও। আমিও ত অনুমতি পাইনি, কিন্তু দিব্যি 
রয়ে গেছি !' 

সত্যেন্্র: পুরোনে। যোগের ধারণা বোধ হয় সেটা । তার৷ 
ভাবে এটা তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা । 

শীঅরবিন্দ : বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যারা যোগের অনুপযুক্ত 
তারাই এরকম নাছোড়বান্দা হয়। তাদের যদি অন্য গুরু নিতে বলা হয় 
তারা শুনবে না। 

সত্যেন্্র : তাদের গ্রহণ করলেই হয়। 

শ্বীঅরবিন্দ : কি করে? প্রায়ই তারা পাগল, নয় খামখেয়ালী, 
অথব। তাদের ডাক বাইরের । 

এখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা । দূ একজন সাধক চলে গেলে 
পুরাণী আবার বিবেকানন্দের চিঠির কথা তুলল। বলল “চিঠিটা 
খুব আন্তরিক । তীর বাঁধাগুলো৷ বোঝা শক্ত নয়। ভগবানের সক্রিয় 
সান্ধ্য সর্বদা অনুভব না৷ করলে এসব দোঘক্রটি থাকবেই ।' 

শীঅরবিন্দ: ঠিক কথা । দেখছি যে অনেকের পক্ষে এ 
জিনিঘটা বোঝা শক্ত । এসব দুর্বলতা সহজে যায় না। সাধারণ 


৩৪১ 


শ্ীঅরবিন্দে সঙ্গে কথাবার্ত। 


“চেতনায় প্রকাশ ন৷ পেলেও তারা থাকে, তুমি উরর্বচেতনায় বাস 
করলেও । 

তাদের দূর করবার দুটো উপায় : একটা তুমি যা বললে । সেটা 
অধিগত না হলেও তুমি যদি তোমার দেহ-চেতনায় পর্যন্ত সাম্য, 
শান্তি ও স্থিরতা প্রতিষ্ঠা করতে পার যাতে কোন অবস্থায়ই তোমার 
চেতনার বিন্দুমাত্র নড়চড় হবে না, তাহলে উচচাভিলাঘ ইত্যাদি দোষের 
হাত থেকে মুক্তি পেতে পার। 

বরোদায় নির্বাণের অভিজ্ঞতার পর যখন আমি কলকাতায় এলাম, 
আমার মনে হল আমার কোন উচচাকাউ্ক্ষা নেই। ব্যক্তিগত 
8117010101-এৰ কথা বলছি । কিন্তু একটি অন্তঃশ্বর (০1০৪) আমায় 
পদে পদে সতর্ক করে দিয়ে বলত এটা সেই, ওটা এই ইত্যাদি, অর্থাৎ 
81001010101) বেশ রয়েছে । এসব জিনিষ বছদিন লুকিষে থাকতে 
পারে। এটা কিছুটা কংগ্রেসসভাপতি নির্বাচনেৰ মত। উভয়পক্ষই 
বলছে যে কোন 807510100-এর তাগিদে নয়, দেশের সেবা, কর্তব্য, 
আদর্শ ইত্যাদির জন্য তার! দাড়িয়েছে । ( হাস্য ) 
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সকালবেল৷ : শ্বীঅরবিন্দের স্প্জ-বাথের সময় । ( শ্বীঅরবিন্দের 
আরোগ্য লাভের পরও তাকে বছদিন স্প্জ-বাঁথ দেওয়া হয়। ) ঘরে 
বিস্তর মাছি জটেছে। পুরাণী ও চম্পকলাল তাদের মারতে ব্যস্ত 
ঠার্‌ ঠাস শব্দ করে। একসময় চম্পকলাল জোরে হেসে উঠল। তার 
হাসির কারণটা শ্বীঅরবিন্দকে জানাতে তিনি বললেন, “এটা ত 
'অহিংসা নয়! তাকে গান্ধি-আশমে পাঠিয়ে দাও |” 
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শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


পুবাণী: তাহলে ত আর রক্ষে নেই! তার কঠোর শাস্তি 
বিধান হবে। 

শীঅরবিন্দ : ছয মাসের জন্য তাৰ হাসি বন্ধ করে দেওয়া 
উচিত ! 

বিকেলবেল। | শ্রীঅরবিন্দ নিস্তব্, আমি পুরাণীকে আস্তে আস্তে 
বললাম, “কই, তোমাব খবরটা বের কব 1” পুবাণী শুধু হাসতে লাগল 
যেন শুভ মূহুর্তের অপেক্ষায় । কিছুক্ষণ পরে শ্বীঅরবিন্দ আমাদের 
দিকে তাকাতেই 'আমি বললাম, “পুবাণীর কিছু খবব আছে মনে হচেছ 1” 

শ্ীঅববিন্দ: বেব করছনা কেন? 

পুবাণী : না, না, কিছু নেই। 

শ্রীঅরবিন্দ : 9113090 [17865-এ তোমাব সদির ওঘুধ পাওয়া 
গেছে। তোমায় শুধু এরোপ্রেনে উঠতে হবে, কয়েকটা ঘুবপাক 
খেয়ে নেমে আসবে এবং দেখবে যে সদি সেরে গেছে। 

সত্যেন্্র: একেবারে ? 

শ্ীঅরবিন্দ : হী, যদি এবোপ্রেন ভড়মুড় করে নেমে চুরমার হয় 
তাহলে আরোগ্যটা হবে চিরস্থাফী ! 

নীরদ : ব তার নাকের ভিতর দিয়ে মোটা সুতো৷ চালান দিয়ে 
সদির চিকিতসা করত। 

সত্যেন্্র: সেটা ত হঠযোগ। 

শ্বীঅরবিন্দ : হাঁ। কেউ কেউ পেটে কাপড় ঢুকিয়ে মলদ্বার 
দিয়ে বের করে নিয়ে আসে পেট পরিক্ষার করবার জন্যে । নাইটি,ক 
এসিভ, সায়ানাইড, পেরেক ইত্যাদি খাবারও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ 
রয়েছে। 
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শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


সত্যেন্্র : কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এগুলির কি ব্যাখ্যা দেবে” 
কোন এক জায়গায় নাকি তাদের ডাকা হয়েছিল এসব প্রদর্শন দেখতে : 
তার! রাজী হয়নি । 

শীঅরবিন্দ : কি করে রাজী হবে? তাদের আত্ম-প্রতায় যদি 
টলে যায় ? 

নীরদ : হঠযোগীর। নিশ্চয় কোন প্রক্রিযা জানে যার দ্বারা ভেতরে 
বিশেষ শোঘণ-ক্রিয়া হয় না। 

শ্বীঅরবিন্দ: তা ত বটেই। তাদের এমন শক্তি আছে যাতে 
বিঘেব ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং বিষ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। প্রদর্শনের 
ঠিক পরেই তাদেব এসব প্রক্রিয়া করতে হয়। 

নীরদ : আপনি নিশ্চয় জানেন স্যার উইলিয়াম ক্রুকমু যখন 
তার বৈঠকে বৈজ্ঞানিকদের আহবান করেন, তারা ওসব 'ধাপ্পাবাজীতে” 
যোগ দিতে রাজী হয়নি। 

শ্বীঅরবিন্দ : জার্মাণীতে ঠিক একই ব্যাপার ঘটে । কোন জার্মীণ 
গ্রামে একটি ঘোড়া নাকি আঁক কষতে পারত। ঘোড়ার মানিক 
বৈজ্ঞানিকদের ডেকে তার প্রমাণ দেখাতে চাইল ৷ তার ত এলই না 
উল্টে সরকারের কাছে নালিশ করল যে এটা অচিরে থামান উচিত, 
কেনন। ব্যাপারটা বিজ্ঞানসম্মত নয় ! 

পুরাণী : মেটারলিঙ্ক নিজে গিয়েছিলেন দেখতে । তিনি 
ৰলেছেন যে প্রথমে তারও ধারণা ছিল যে ওটা গাঁজাখুরি ব্যাপার 
কিন্ত তিনি নিজে আক কঘতে দিয়ে প্রমাণ পেলেন যে ঘোড়ার উত্তর 
একেবারে নিডুল। 

শ্বীঅরবিন্দ : লোকের ধারণ যে পশুর চিন্তা ব৷ যুক্তির ক্ষমতা! 
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শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


নেই, ওটা মোটেই ঠিক নয়। তাদের বুদ্ধিকে জীবনের প্রয়োজনার্ধে 
অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে খাটান হয়েছে বলে তাদের সুপ্ত ক্ষমতাগুলি 
বিকাশের স্থযোগ পায়নি । 

বিড়ালদের নিজস্ব ভাঘা আছে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তার বিভিন্ন 
রকমের ডাক ডাকে । ধর, মা যখন একধরনের 'মিউ' ডেকে বাচচাদের 
একটি বাক্সর পিছনে রেখে যায়, ধাচচার৷ বুঝতে পারে যে তাদের মা 
ফিরে এসে সেই ছন্দে 'মিউ' না৷ ডাকা পর্যস্ত তাদের স্বানত্যাগ নিঘেধ। 
এই রকম ছন্দের ভিতর দিয়ে তারা ভাব ব্যক্ত করে। 

গাধার! পর্যন্ত, যার। আমাদের মতে ভয়ানক নির্বোধ, অত্যন্ত চতুর | 
একবার কোন জায়গায় গাবা ও ঘোড়াকে একসাথে বেঁধে রাখা হয়, তার৷ 
বের হতে পারে কিনা পরীক্ষার জন্যে । দেখা গেল যে ঘোড়ার দল 
হতাশ হয়ে বসে, আর একটি গাধা 'গেট -এর হুড়ক! খুলে বেরিয়ে গেছে। 

এত দূরে যাওয়ার আবশ্যক কি? আমাদের আশ্বমেই দেখ মার 
বিড়াল চিক কী রকম বৃদ্ধিমতী ছিল। একদিন যখন তাকে একটি 
ঘরে বদ্ধ করে রেখে দেও হয়, দেখ! গেল মা যেভাবে জানলাটা খুলতেন 
ঠিক অবিকল সেই প্রকারে সে জানলাটা খুলতে চেষ্ঠা করছে, নিশ্চয়ই 
সে মার জানল! খোলাটা লক্ষ্য করেছে। 

আমাদের প্রথম ভাড়াটে-বাড়িতে একটি কৃক্কুরী ছিল ; জানিনা কে 
সেটা দিয়ে যায়। সে-বাড়ীর দোতালায় কাচের জানল! দেওয়া একটি ঘর 
ছিল এবং শেঘ প্রান্তে ছিল স্লানের ঘর । একদিন ভুলে কৃকরটি বাইরে 
আটকা পড়ে যায় । সে কতচেষ্টা, কত কৌশল অবলম্বন করল ভেতরে 
ঢুকতে । না পেরে হতাশ হয়ে বদ্ধ জানালার সামনে বসে ভাবতে 
লাগল কি করে ঢোক। যায়! তার বসবার ভঙ্গী ও অন্যান্য লক্ষণ দেখে, 
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পরিকার বোঝা গেল যে সে ভাবছে । তারপর সে হঠাৎ উঠল যেন মনে 
পড়ল '“তাইত, বাথরুমের দরজাটা চেষ্টা করে দেখি না কেন!” বলে 
সেদিকে ছুট দিল আর দেখল দরজাটা খোলাই রয়েছে । স্বচছন্দে 
ভেতরে ঢকে পড়ল। 

সাহেবরাই মানুষ আর পশুর মাঝে একটা ভেদের স্থষ্টি করে। 
তাদের মধ্যে এইমাত্র তফাং যে পশুর কোন মানসিক ধারণাশক্তি 
(০0:806]50) নেই । তারা লিখতে, পড়তে ব৷ দার্শনিক চর্চা করতে 
পারে না। 

নীরদ: যোগও করতে পারে ন|! 

শ্বীঅরবিন্দ: তাও জোর করে বলা যায় না। একবার মা ও 
আমি যখন ধ্যান করছিলাম, একটি বিডাল কি করে পাশে এসে বসে। 
কিছুক্ষণ পরে তার আচরণ একট, অদ্ভুত ঠেকতে লাগল, বোধ হল যেন 
তার সমাধি (0800) হচেছ, প্রায় মরে যাবার উপক্রম । কিন্ত 
সেরে উঠল । নিশ্চয়ই সে আমাদের ধ্যানের কোন ফল গ্রহণ করতে 
চেষ্টা করছিল । 

সত্যেন্দ্র: রমণ মহঘির গাই লক্ষী নাকি তাকে প্রণাম করত। 
গাই'টির পূর্বজীবনে মহঘির সাথে নাকি কি একটা সম্পর্ক ছিল এবং 
তার প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল। 

গাই' সম্বন্ধে কথা উঠতেই সত্যেন বলল “এই তামিল দেশী গাই- 
গুলির প্রতি কোন দয়া মমতার উদ্রেক হয় না। তারা যেমনি রোগ! 
তেমনি আধপেটা থাকে । লোকগুলিও কী নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ! 
নকল বাছুর (ণুআ্াাঠযে ০৪1) দিয়ে মাকে ভুলিয়ে দুধ দোহন করে। 
কি করে বলি, স্যার, যে পশুরা খুব বুদ্ধিমান ?” 
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শ্বীঅরবিন্দ : সব মানুঘই কি বুদ্ধিমান? 

নকল বাছুরের কথায় এল মহাস্ব৷ গান্ধির কথা । তিনি এই দোহন- 
প্রথার ভয়ানক নিন্দা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি এমনও খলেছেন 
যে গরুর দূধ পান করা আর গরুর রক্তপান করা একই কখা । কেননা 
তাতে গরুর বারুরকে উপোস রাখা হয়। 

পুরাণী : কিন্তু তিনি যে চ্াগলের দধ খান? 

শীঅরবিন্দ: ওটা হল তীর টেনে মোটরে যাতায়াত করবার 
মত, বর্তব্য নয়। অখচ সেগুলোর নিন্দা করতেও পিছপাও 
হন না। 

সত্যেন: বল্লভভাই তাকে বেশ চেনেন। সেজন্যে তিনি 
তাকে বার্দোলী সত্যাগ্রহের সময় সেখানে আসতে নিঘেধ করেন। 
বল্লতভাইকে দে আন্দোলনের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়। ভয়ানক 
বিচক্ষণ লোক। 

(?): বল্লভভাইএর ভয় ছিল বোধহয় যে গান্ধির নীতি হতে 
বিচ্যুত হলে তিনি আন্দোলন থামিয়ে দেবেন। 

এখানে বল্লভভাই-এর রসিকতাবোধ সম্বন্ধে কিছু কথা হল এবং 
তার দু'একটা হাসি-ঠার্টারও দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। এই প্রসঙ্গে 
শীঅরবিন্দ বললেন “ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে, বিজ্ঞ ছেলে তার 
পিতাকে চেনে । (4 7155 01110 17055 1713 90767.) শেলীর 
ছিল ভয়ানক অন্যমনস্ক স্বভাব | একবার তার রুম থেকে বের হতেই 
তার সমুখে পড়ন একটি ছেলে । “ছেলেটি কে? তিনি শুধালেন। 
মিসেস শেলী বললেন, “কি? তোমার নিজের ছেলেকে চেননা তুমি? 
শেলী উত্তর দিলেন, “বিজ্ঞ পিতাই চেনে তার ছেলেকে । 
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সত্যেন্দ্র: 7891280 পড়তে পড়তে আমার ধাঁধা লাগে ফরাসীরা' 
আদে। বিয়ে করে কেন। 

শ্বীঅরবিন্দ: কেন বিয়ে করে? অন্যকে ভালবাসার জন্যে ! 
তাদের বিয়ে ত প্রেমের বিয়ে নয়। বিয়েটা হল তাদের পারিবারিক 
স্থাবিধার ব্যবস্থা মাত্র । 

সত্যেন্ত্র: কিন্তু ফরাসী মাক্ষোরা নাকি অত্যন্ত স্নেহপ্রুবণা, এমন 
মা ইউরোপে দেখা যায় না। 

শীঅববিন্দ: সত্যি কথা, ছেলেরা তাদের গুন্তম ব্যাপারও মার 
কাছে গোপন রাখে না। 

পুরাণী আবার তার সাঁধের রাজকোটের বিষয় উত্থাপন করল। 
পেটেল ও ঠাকুরের (রাজ! ) মাঝে যেসব চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছে 
তার সারাংশ ও কি করে দেওয়ান ঠাকুরকে চুক্তিভঙ্গ করতে প্ররোচন৷ 
দিচেছে সব জ্ঞাপন করল । প্রসঙ্গক্রমে ভাইসরয়ের কাছে অপমানিত 
হয়ে রঞ্চিৎ সিং-এর আত্মহত্যার বিষয়ও উল্লেখ করল। 

শীঅরবিন্দ: সরকার ফেডারেশন কবে চালু করছে? 

পুরাণী: ১৯৪০-এর প্রথমে । সেজন্যে কংগ্রেসের সাথে 
একটা রফা করতে ব্যস্ত হয়েছে। 

শীঅরবিন্দ : ১৯৪০ ত ভয়ানক কাছে । এক বছরও ত নেই। 
এই অল্প সময়ের মাঝে তাদের কংগ্রেসকে তুষ্ট করতে হবে এবং 
রাজাদের বাধতে হবে । 

পুরাণী : বুলাভাই যে এতবার বিলেত গেলেন তীর স্বাস্থ্যের 
অজুহাতে, আসল উদ্দেশ্য নাকি ফেডারেশন সম্বন্ধে আলোচনা করা । 
কেবল তিনি থাকতে চান অন্তরালে । 
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শ্বীঅরবিন্দ : সেটা আমারও নীতি, কাজেই তার সাথে আমার 
সহানুভূতি আছে। কিন্ত নিজাম কি সহজে রাজী হবে? বড় বড় 
রাজ্যগুলি যোগ দিলে ছোটগুলি আটকাবে না। 

পুরাণী: বল্লভভাই গাইকোয়াড়কে রাজী করাতে চেষ্টা করছেন। 

শ্লীঅরবিন্দ: গাইকোয়াড় যোগ দেবে কিনা ৩০ বছর ধরে 
ভাববে । তবে কিছুই বলা যায় না। যোগ দিতেও পারে। বুড়ো 


হয়েছে ত, গৌরবেব লোভে রাজী হতে পারে, পরে যত কষ্ট ভোগ 
উত্তরাধিকারীর মাথায় তুলে দেবে। 


২৯। ১1২৯ 


শ্পীঅরবিন্দ পুরাণীকে সম্বোধন করে বললেন, “৪250 
1965 হিটলারের সাথে 0010061 ৪০০-এর সাক্ষাতের খবর 
পড়েছ ? 

পুরাণী : না, কি বিঘয় নিয়ে? 

সত্যেন্্র: পরস্পরের প্রতি চীৎকার করছে ত? 

শ্বীঅরবিন্দ : তাই। হিটলার যখন নাকি চীৎকার আরম্ভ করে 
তার চোখগুলি কাচের মত দেখায় ; তখন বুঝতে হবে বিপদ আসন্ন । 
কিন্তু এই' সাক্ষাতে হিটলার যত জোরে চীৎকার করে, ৪৪০. নাকি 
ততোধিক জোরে চীৎকার করতে থাকে । হিটলার এরকম অপ্রত্যাশিত 
পাল্টা জবাবে অবাক হল। আস্তে আস্তে তার স্থুর নেমে গেল। 

সত্যেন্্র: তার সমকক্ষ একজন পেয়েছে তা হলে । 

শ্বীঅরবিন্দ : ( পুরাণীর দিকে তাকিয়ে ) অ'র ফতোয়া দেখেছ £ 
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নীরদ : বড় দূঃখের বিষয় যে এ সময় কংগ্রেসে দালদলি সবুর 
হয়েছে। 

শ্বীঅরবিন্দ : বটেই ত। যখনি সে নেতৃত্ব পেয়েছে তখনি 
গোলমাল উপস্থিত হয়েছে । তার সময়েই বাংলায় কংগ্রেসে দলাদলি 
দেখা দিল। তার ফতোয়ায় যুক্তির কোন বালাই নেই । মনে হচ্ছে 
সে বৃদ্ধিজীবী মাত্র, বাস্তব জীবনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। 
অমুক পর্যস্ত মাঝে মাঝে বড় বড় বুলি আওড়ায় : ভারতবর্ধের আন্তর্জীতিক 
অবদান, ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক প্রভাব ইত্যাদি অর্থহীন কথা । 
জাতিই হয়নি এখনও, দেখছে আন্তর্জাতিক স্বপ্ন! আগে স্বাধীন জাতি 
হও, তারপর বলো সে সব কথা । জামান্য চীনজাপান ব্যাপারে যারা 
জাপানী জিনিঘ বয়কট করতে পারল না, চীনে পাঠাল শুধু একটা 
81700112009 071১ কি করে তারা এসব গালভর! কথা বলে? 

পুরাণী : অমুকের অ সম্বন্ধে ধারণা তেমন উঁচু নয়। বলছে যে 
অ ভাল লেফৃটেনান্ট হতে পারে, নেতা নয়। 

শ্শিঅরবিন্দ : আমারও তাই মত। 

নীরদ : অহং, ক্ষমতাপ্রিয়তা যেন তাকে চালাচ্ছে । 

শশিঅরবিন্দ: কোন সন্দেহ নেই। সে মুখে বলছে বটে তার 
একটা উচচ আদর্শ আছে, কিন্তু ভিতরের ইচ্ছা 'আমায় তোট দাও, 
আমায় ভোট দাও ! 

নীরদ : কিন্তু তার আন্তরিকতা ও সততা আছে । 

পুরাণী: অনেক নেতার তা আছে। 

নীরদ : বাংলা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। 

শ্বীঅরবিন্দ : আন্তরিকতা ও সততা মানে কি? আদর্শের জন্যে 
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দূ:খবরণ, ঘূঘ বা অর্থ না নেওয়া, এই ত? আমাদের স্বদেশী আন্দো- 
লনের সময়ও যদিও আমাদের নেতাবা অহঙ্কারী ও ঝগড়াটে ছিল, 
কিন্তু তাদের সততা ও আন্তরিকতা ছিল । আমাদের মাঝেও আদর্শ 
নিয়ে সংগ্রাম হয়েছে: সংস্কার চাই, না বিপ্রব, অথবা একজনের 
ভাঘায়, ওপনিবেশিক স্বায়ত্শাসন, না স্বাধীনতা | কিন্তু তা বলে 
ব্যক্তিগত কারণে আমাদের বিবাদ্‌ হয়নি যেমন হচ্ছে এদের মাঝে। 
জান ত চিত্তরঞ্জনের উক্তি : রাজনীতিক্ষেত্রে সে বদলোকের যে রকম 
চরম নমুনা পেয়েছে তার সারা জীবনের আইনব্যবসায়ে সে রকম 
পরিচয় পায়নি । নিশ্চয়ই তাব শিঘ্যদের ভাল করেই চিনত সে। 

নীরদ ' কিন্তু অ যদি সত্যি সন্দেহ কবেন যে ফেডারেশন উপলক্ষে 
কংগ্রেস বিটিশরাজের সাথে একটা আপোঘের চেষ্টা করছে, তাহলে 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লডবার তার অধিকার নেই? সেটা কি অনুচিত 
হবে? তিনি বলছেন যে সন্দেহজনক কথাবার্তা চলছে দু'পক্ষের 
মাঝে । পূবাণাও বলল সে কথা। 

শ্শীঅববিন্দ : কথাবার্তীৰঘ দোঘ কি? প্রত্যেক দেশের বড় পার্টির 
তা করতে হয়। যুদ্ধের আগে ও মধ্যে জার্মীণরা তা করেছে। 
কথাবার্তা মানে ত কোন কিছু স্বীকাব ব৷ গ্রহণ করা নয়। অন্য পার্টি 
কতখানি দাবী, স্তযোগ সুবিধা ছেড়ে দেবে তা আলোচন। করায় ত 
কোন ক্ষতি নেই। 

পুরাশী : টবথ89 [১8918-এর সাথে যখন ইজিপ্টে নেহেরুর 
সাক্ষাৎ হয়, ট8217851. 19851)8 তাকে বললেন যে শাসনভার নেওয়ার 
ফলে তীদের ভা] 7১৪ দনাঁতিপরায়ণ হয়ে গেছে; সেজন্যে 
তাঁদের পরাজয় হয়েছে । তিনি অবাক হয়েছেন যে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব 
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ইত্যাদি গ্রহণ করেও কলুঘিত হয়নি। নেহেরু উত্তরে বললেন যে 
7১811191061) 730810-এর কৃপায় সেটা হতে পারেনি । 73080 
মন্ত্রীদের শাসনে রাখে । 

শ্বীঅরবিন্দ : ভা৪ 7১৫:-কে ভেডে দেওয়া হয়েছে শুনে 
আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম । ভাবলাম কারণটা কি; এটাই তাহলে 
কারণ ? কামালের মত রাজাকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। 
বর্তমান রাজ। তার পিতার নীতি অবলম্বন করছে । ক্ষমতা যখন হাতে 
পেয়েছে নিজেদের মাঝে ঝগড়া না করে তাদের উচিত ছিল জাতি- 
গঠনে মন দেওয়া : প্রথমতঃ সাধারণ ও শিল্পশিক্ষা বিস্তার করা, 
দ্বিতীয়, দেশের ধন বৃদ্ধি কবা এবং তৃতীয়, সামরিক শক্তি গঠন করা | 

ঠিক এই জিনিষই কংগ্রেস-মন্ত্রীদের করা উচিত আমাদের দেশে । 

নীরদ : কি রকম শিক্ষা? টেকনিক্যাল? 

শ্রীঅরবিন্দ : টেকনিক্যাল, কৃষিবিদ্যা | যথার্থ জ্ঞান না থাকলে 
শিল্পের উনৃতি করবে কি করে? ভারতবর্ধ এত প্রকাণ্ড দেশ যে যদি 
তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করা যায়, দেশের মাঝেই সেগুলি 
ব্যবহৃত হবে। বহির্বাণিজ্যের দরকার সুরূতে হবে না। আমেরিকা 
তাই করেছে। প্রথমে, তার দেশের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে অস্ত- 
বাণিজ্য বৃদ্ধি করেছে ; তাতে যখন তার ধনাগম হল, বহির্বাণিজ্যে মন 
দিল। সমস্ত প্রদেশগুলির আথিক ক্ষমতা কি রকম দেখবার উদ্দেশ্যে 
সরকারের একটা প্র্যান থাকা চাই, তাহলে বোঝা যাবে যে সারা 
তারতবর্ধের কি কি দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজন আছে। 

পুরাণী : বোস একটা ভাল জিনিঘ করেছেন, 12০01801010 
181010175 ০02017106 গঠন করে। 
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শ্বীঅরবিন্দ : মাধ্যমিক শিক্ষা উপেক্ষা করলে চলবে না। শিক্ষা 
ছাড়া আজকাল উপযুক্ত ও সমর্থ লোক পাওয়া যায় না। শিক্ষাই 
পরস্পরকে বোঝার বনিয়াদ তৈরী করে আর একই' স্বার্থে সবাইকে 
উদ্বদ্ধ করে। কিন্তু আমি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলছি ন৷ 
মোটেই। তা জাতিগঠনের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। তাকে 
আমূল পরিবর্তন করত হবে। ভারতীয় ছেলেরা ইংরেজ ছেলেদের 
চাইতে বেশি বুদ্ধিমান কিন্ত তাদের ৩৪ অংশ শক্তি ও প্রতিভা নষ্ট 
হয়, অপর পক্ষে ইংরেজ ছেলেরা তাদের প্রতিভা ভারতীয় ছেলেদের 
চাইতে দশগুণ বেশি ব্যবহারে লাগায । 

পুরাণী : 101. 11১০: ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করছেন সরকারকে 
001981101) দিতে | মদ্য নিবারণ আইনের জন্যে সরকারের খাজনা 
অনেক হাস পেয়েছে । তিনি শাসাচেছন যে ব্যবসায়ীরা দান না করলে 
ইন্কামট্যাঞ্স বসান হবে। 

শবীঅরবিন্দ: সোসিয়ালিষ্টদের মত ধনিকশ্েণীর ধ্বংস কর। উচিত 
হবে না। তারাই হল জাতির ধনভাণগ্ডার। বরং তারা যাতে জাতির 
মঙ্গলের জন্যে অর্থ ব্যয় কনে পেদিকে তাদের উৎসাহিত করা উচিত। 
ট্যাকষ্‌ করতে পার, কিন্ত তার আগে উতপাদনশক্তি, শিল্প ইত্যাদি 
বাড়াতে হবে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা চাই। সেগুলো ছাড়া শুধু 
ট্যাকৃর্‌ বাড়ালে দেশে একটা হতাশা চেপে বসে । অন্যান্য দেশে ট্যাক্স 
যত ইচ্ছা বাড়াতে পারে, কারণ তারা তেমনি উৎপাদনও বৃদ্ধি করছে। 

পুরাণী : 11১5: এখন কৃঘি স্কুল খুলছেন গ্রামে গ্রামে, ছোটখাট 
শিল্প স্কলও অর্থাৎ ভ/2:01)9 ১0০০৩ অনুসারে । 

শ্শীঅরবিন্দ: এসমস্ত ভাল কাজ ছেড়ে দিয়ে ফেডারেশন নিয়ে 
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আন্দোলন করা৷ পরিতাপের বিঘয় বটে । ফেডারেশন চালু হবার পরও 
তুমি তার বিরুদ্ধে লড়তে পার । যা পাওয়া গেছে তা নিয়ে, যা বাকী 
রহ'ল তার জন্যে তৈরী হও । সরকার যদি প্রমাণ পায় যে ফেডারেশন 
বেশ সুন্দরভাবে চলছে, তাহলে আরও ক্ষমতা বাড়াতে রাজী হবে। 
তারা প্রত্যাশা করেছিল যে কতকগুলি হুজকপ্রিয় বক্তার দল এসেমব্িতে 
জড়ো হয়ে শুধু চীৎকার করবে । ' এমন শাসনক্ষম লোকের প্রতাাশা 
করেনি । কিন্তু সোসিয়ালিজমের যদি আবির্ভাব হয়, তাহলে তাবা 
ভয়ে পিছপাও হবে। 

পুরাণী : বন্বের বর্তমান গভর্ণর যেন তার মন্ত্রীপরিঘদের প্রতি 
সস্তাবাপনন ৷ 

শ্ীঅরবিন্দ : ইংরেজ ভাতের ধাতই হল নিয়মতান্ত্রিক, অবশ্য 
কার্জনের মত দু'চারজন স্বেচছ্াচারী ছাডা | তাদের লাখি মেরে বের 
করে দেবে. সেটা তার! কিছুতেই সহ্য করবে ন। কিন্তু আস্তে আস্তে 
তাদের কাঁবে তুলে বেব করে দাও, তারা৷ কোন ভাপন্তি করবে ন।, বেদন 
উপনিবেশগুলিতে হয়েছে । উপনিবেশগুলি কার্যত: স্বাধীনই | 
যদ্ধ লাগলে যদি পরকাব ভারতবর্ষের সাহায্য পায়, তাতেই তারা বর্তে 
যাবে কিন্তু এই জনস্ত সামাজ্যবিরোধী নীতি ও 'আপোঘ অসম্ভব" 
ইত্যাদি ল্বাচওড়া বুলি তাদের কঠোর করে তুলবে, সদৃভাব ন£ করবে। 
গোড়ীতেই তোমার পলিসি ঘোষণা করে বসবে কেন? দেশী রাজ্যগুলির 
বেলায়ও বেশি চাপ দেওয়া বুদ্ধির কাজ হবে না। প্রথম থেকেই যদি 
রাক্রাদের সাক্ষীগোপাল করে রাখতে চাও, তারা সেটা শহ্য করবে কেন ? 

সত্যেন্ত্র: বল্লভভাই খুব কার্ষক্ষম লোক বটে, কিন্তু কেউ তাঁকে 
পছন্দ করে ন।, তার সহযোগীরাও নয়। 
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শ্ীঅরবিন্দ : পছন্দ করবার মত লোক বলে ত মনেম্যনা। 
তবে আন্তরিকতা ও সামর্থ্য থাকলেই হল। 

পুবার্ণী: ওদের দুই ভাইকে একত্রে দেখতে হয়, ভারী মজার 
ব্যাপার । দুজনে কেবল ঝগড়া করছেন। 

শ্বীঅরবিন্দ : বিঠলতাইকে মনে হয বেশি অমায়িক ও রাজনীতি- 
বিদ। কাউনসিলে বেশ ভাল কাজ কনছেন। 


এ 
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শ্বীঅরবিন্দ আবার কথা সুরু কবলেন। পুবাণীকে সম্বোধন 
করে বললেন “বোস নাকি জিতেছে? বেচারা 7১80:2511 তার 
জীবনের মহাসুযোগ হারাল !” 


পুরাণী: হী, কিন্ত সোসিয়ালিজম নিয়ে দু'দলের মাঝে হারজিত 
হয়েছে ভাবলে ভুল হবে। তামিল নাড়ু 780891র বিরুদ্ধে ভোট 
দিয়েছে ঘরোয়া কারণে, বোসকে সমর্থন করে বলে নয়। বাংল! 
দেশের সমস্ত ভোট বোস পেয়েছে বাঙালী বলে। 

শ্বীঅরবিন্দ : বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব বোসকে ভোট দিয়েছে, 
তাদের অন্য কোন নেতা নেই বলে । আর বাঙালী হিন্দুরা 0010070- 
1791 4৬৪10এর বিপক্ষে, কজেই তারা 17161 001207800এর বিপক্ষে 
যাবেই। বাংলায় সত্যিকারের নেতা নেই। বাঙালীরা চক্রান্তে 
ভারী ওস্তাদ, কিন্তু কোন শক্তিমান লোক নেই, এমন কি আস্ট্রমের 
138:001091এর মত লোকও নেই। 


৩৫৫ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


নীরদ: ডাক্তার বিধান রায়ের নাকি ক্ষমতা ও সামর্থ্য আছে, 
তেমনি নলিনী সরকারেরও, কিন্তু নলিনী সরকারের অনেক বদনাম 
রটেছে। 

শীঅরবিন্দ : সব ঠি)21)016.ই কি সাধু মহাত্মা? তার চরিত্র যাই 
হোক সে জনসাধারণের টাকা আত্মসাৎ করেছে কি ন! সেটাই বিবেচ্য । 

নীরদ : ভাল কথা, কলকাতার কাগজ 51805510027 একটা 
লোভনীয় প্রস্তাব পাঠিয়েছে । দিলীপ রায়কে সম্পাদক 4000] 
1090:6 লিখেছে যে আপনি যদি আপনার যোগের অভিজ্ঞতার পরি- 
প্রেক্ষিতে বিশুঘটন] সপ্ন্ধে তাদের কাগজে পবদ্ধ লেখেন, তাহলে প্রবন্ধ 
প্রতি তারা ১০০ টাকা করে দেবে। 

শ্ীঅরবিন্দ শুনে খুব হাসলেন এবং বললেন “'যোগের অভিজ্ঞতার 
পরিপ্রেক্ষিতে! দিলীপ কি উত্তর দেবে?” 

নীরদ : সেটা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন । 

শীঅরবিন্দ চুপ করে রইলেন। কে একজন বলল যে আর 
এক ভদ্রলোক দিলীপ ও অমলকে তার কাগজে লিখতে অনুরোধ করে 
অগ্রিম পারিশ্বমিক পর্যন্ত দিয়েছে । কাগজটি সম্বন্ধে আমাদের 
মাঝে সমালোচনা চলল, কেউ বলল ওটা সরকারেব কাগজ, কেউ বলল 
সরকার টাকা দিয়ে সাহায্য করে এবং কাগজটির সততা বলে কোন 
জিনিঘ নেই। 

পুরাণী : ভদ্রলোক গত দর্শনে এখানে এসেছিল । 

শীঅরবিন্দ : হা । দেখলাম তার চোখটা চারদিকে ঘূরছে। 
এ কি সেই লোকটি যে যুবা বয়সে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল ? 
আর আমি রাজী হইনি? আমার সন্দেহ হয়েছিল যে সেম্পাই। বিশেষ 


৩৩৬ 


শীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তী 


করে পুলিশ যখন ভয়ানক জানতে ব্যস্ত হল কেন আমি তার সাথে দেখা 
করিনি, তখন সন্দেহ বদ্ধমূল হল। প্রকৃতপক্ষে, ওটা সন্দেহ ব 
অনুভূতি ছিল না, একেবারে নিছক 1005100| তারপর যখন 
শুনলাম যে সে সরকারের 725০0055 €০0015011-এর এক বড় সদস্য 
হয়েছে, অবাক না হয়ে পারলাম না । 

100016€কেও স্পাই বলে সন্দেহ কব! হয় ; সাধারণ স্পাই নয়, 
সরকারের গুপ্ত প্রতিনিধি (82560) | স্পাই হোক ব। না হোক, লোকটি 
কিন্ত ধ্যান করতে জানে । মাব সঙ্গে ধ্যান কবেছিল সে। 

পৃবাণী : কিন্তু ভদ্রলোক কংগ্রেস মন্ত্রীত্বের স্বপক্ষে বলেছেন 
এবং মন্ত্রীদের পশংস। করেছেন । 

শ্বীঅববিন্দ: লোকে বলবে, তাতে তার গুপ্তচর কার্ষে সহায় 
হবে, লোকের সহানুভতি পাবে বলে। 

এখন আমাদেব আশবমের রোগীদের নিয়ে আলোচনা চলল। 
তাদের মাঝে একজনের অবস্থা শোচনীয়, আমিবা আশা ছেড়েই দিয়ে- 
ছিলাম । হঠাৎ দেখা গেল তার অবস্থার অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে 

শ্রীঅরবিন্দ : একসময় সে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে শুধু অসুখের 
কথা ভাবত, আব ভয়ে কাৰু হয়ে পড়ত। তাতে অসুখ আরও বেড়ে 
যায়। এই দুটি জিনিঘ আরোগ্যের ভয়ানক পরিপস্থী। অমুক 
অত্যধিক অনস্ুখের কথা ভাবত বলে তার অবস্থাও খারাপ হচিছল । 

নীরদ : এখন ত আগের রোগাটি যা তা খায়, আর দিব্যি 
হজম করে! 

শীঅরবিন্দ: সে আমাদের লিখত “আমি যা খুসী খাচ্ছি, 
আপনার। আমার হয়ে হজম করবেন!” ( হাস্য ) 


৬৫৭ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। 


পুরাণী : গাইকোয়াড় এখনও বন্বেতে। বহুদিন ধরে ভুগছেন। 

শ্বীঅরবিন্দ: কি রোগে? 

বেচারলাল : 701791)-এর 0001:010800915. 

পুরাণী : বয়স হয়েছে ত, ৭৬ বছর প্রায়, না? 

শীঅরবিন্দ : তার মত শক্ত মজবৃত লোকের পক্ষে এমন কি বয়স? 
এদেশে ৫০ বছর পার হলে লোককে বুড়ো ভাবা হয়, ৬০ বছর হলে মরবার 
উপযুক্ত বয়স মনে করে । ইংলগ্ডে ও চীনে ৬০1৭০ বছর হল পরিণত 
বয়স। ৮০ বছরের পরে 'আসে বার্ধক্য । এ সমস্ত জিনিষ নির্ভর 
করে পরিবেশের, আবহাওয়ার উপর, বাইরের আবহাওয়া নয়, অবশ্য | 

সত্যেন্দ্র : সরকারী কর্মচারীদের ত ৫৫ বছর বয়সে অবসর নিতে 
হয়। তারপরে অন্য কিছু করবার শক্তিই থাকে না তাদের, বিশেষ 
করে সারা জীবনটা আরামে কাটিয়েছে বলে। 

শীঅরবিন্দ : উপযুক্ত কাজ খুঁজে পায় না বলে মরে যায়। তা 
না হলে ৫৫ বছর বয়সে নিশ্চয় নৃতন কিছু কর! সম্ভব । 

পুবাণী : হিগ্ডেনবার্গের ত ৮৭ বছর পরমাযু ছিল, চেম্বারলেন 
৭৭ বছরে প্রধানমন্ত্রী হল। 

শ্বীঅরবিন্দ : মা'র ভাই আফ্রিকার গভর্ণরগিরি থেকে অবসর 
নিয়ে এখন কত কাজ করছে, অমুক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, অমুকের 
মেম্বর ইত্যাদি । তাক্ষে অবসর নিতে বাধ্য কর! হয়। আফ্রিকায় 
কত ভাল কাজ করেছে কিন্তু অন্যরা পেল নাম! এই' জাতীয় লোকই' 
ফ্রান্সকে গড়ে তুলেছে। 

পুরাণী : জ লিখছে যে, সে ক্রমশঃ তার স্থৈর্য হারিয়ে ফেলছে। 
সে এখন কোন এক 910006170, 17606801018-এর সম্পাদক । 


৬১৫৮ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা 


এীঅরবিন্দ: কম 91816 করে বেশি ০0050110916 করতে 
বল। ( হাস্য ) 

পুরাণণী: প্রায় উন্মাদের অবস্থা ! 

শ্বীঅরবিন্দ : সেই পুরাণে ইতিহাস ! এগুলে৷ হল এক ধরনের 
্নাযুবেকল্য, তাতে স্থের্য ও সাম্য নষ্ট করে দেয়। তাকে হামবড়া 
তাব পেয়ে বসেছে । দেখাতে চার সে মস্ত কেউকেটা ;: চমকপ্রদ 
ব। অপুত্যাশিত কিছু ন৷ করলে চলবে না-_-এই ধবনেব মানসিক রোগ । 
তাব সামর্থ্য যে নেই তা নয়, কিন্ত সেই সামর্থযকে সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ 
ন। করলে সবই পণ্ড হবে। 


২1৩৯ 


দূ'দিন বরে আমাদের কোন কখা হয়নি । শ্বীঅরবিন্দের পায়ে 
একটু ফোলা দেখা দিয়েছে বলে আমরা দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কারও 
কথা বলবার মতি মনের অবস্থা ছিল না। 

আক শ্বীঅরবিন্দ নিজে কথা স্তর করলেন, কতকটা যেন আমাদের 
নিশ্চিন্ত করতে । আবার 00:05:655 ৪190001. হল আমাদের 
আলোচ্য বিঘয়। বোস ও কংগ্রেসের মাঝে বেশ রেঘারেঘি চলছে । 
বোস আগে তার ফতোয়৷ দিয়েছেন, পরে দিলেন গান্ধি। শ্বীঅরবিন্দ 
জিজ্ঞেস করলেন 'বোস এখন কি করবে? গান্ধি ত কংগ্রেস নেতাদের 
পিছন থেকে সমর্থন করছে। আর কিনা বোস এসে ভোটে জিতে 
নিল! ফতোয়ায় বোসকে পরিক্ষার সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। 


৩৫৯ 


শীঅরবিন্দেব সঙ্গে কথাবার্তা 


পুরাণী : সম্প্রতি সোসিয়ালিষ্টরা বলতে গেলে বেকার । যারা 
বল্লভভাই-এর হাতে নাজেহাল হয়েছে, তাবা বোসের কষে খুব উংফুল্ল। 
নরিম্যান বোসকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে যে ফ্যাসিজমের পালা এখন 
শেঘ এবং খাটি ডিমোক্রেসির যুগ স্বরু। আপনিই হবেন প্রকৃত 
প্রেসিডেন্ট |? 

শীঅরবিন্দ : অর্থা সেই-ই প্রকৃত প্রেসিডেন্ট যে তার অনুচরদের 
অনুসরণ করবে ! সেটাই আসল ডিমোক্রেসি ! বোস তার অনুচরদের 
বেছে নিয়ে নিভে তাদের অনুচর হবে ! অথব। নরিম্যান চায় যে বোস 
তার কখামত চলবে । 

সত্যেন্দ্র: দক্ষিণপন্থীর ফ্যাসিজমের বদলে চায় বামপন্থীর 
ফ্যাসিজম | 

পুরাণী : গান্ধিজী ও দক্ষিরণপন্থীরা দেশীরাভ্য সংক্রান্ত সমস্যাটির 
উপর আবার জোর দিয়েছেন যেন | 

শ্বীঅরবিন্দ : হাঁ। মহারাজাদের সাথে বদি কংগ্রেসের একটা 
মীমাংস| হয়---বোসের সাথে নয়, কারণ বোস আপোঘ চায় না, গান্ধিব 
সাথে-__তাহলে বেশ ভাল হয়। আমার মত হল--কতকগুলি 
মহারাজাদের মতও তাই---/১৮1501 73081 গঠন করা, তাতে 
সব রকম স্বার্থের প্রতিনিধি থাকবে, যেমন ছিল আমাদের পুরোনে। 
ডিমোক্রেসিতে। কিন্তু মুস্কিল হল নেতারা চায় 'দাঁয়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেন্ট, 
পার্লামেন্টারী গভর্ণমেন্ট'। যাই বল, এই পার্লামেন্টারী শাসন প্রথার 
দিন এখন শেঘ। তার অধীনে ইউরোপের কী চরম দুর্গতি হয়েছে 
দেখ। ইউরোপে শুধু মাত্র কয়েকটা দেশে তার ফল ভাল হয়েছে : 
উত্তরে, স্কাণ্ডিনেভিয়ায় ও ইংলণ্ডে। তার কারণ তারা হল বস্তবাদী 
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ও কর্মতৎপর 02:800০81) জাত, চিন্তা বা মতবিলাসী নয়। ফ্রান্সে 
দেখতে পাবে ত্রিশটা দল : নৃতন নেতার অভ্যুদয় হলে সে আর একটি 
স্থষ্ট করবে কিন্তু পরম্পরের মাঝে কোখায় যে প্রভেদ বুঝবার জো নেই। 

আমেরিকায়ও তখৈবচ। আমেরিকা ত দুর্নীতির ধাটি। তার 
কংগ্রেস মেম্বরগণও তা' থেকে বাদ যায় না। এক আমেরিকান গল্প 
লিখেছে যে কোন গৃহকর্রী একবার এক কংগ্রেস মেম্বরকে ডিনারে 
নিমন্ত্রণ করে। ভদ্রমহিলা তার চাকরাণীকে বলল, “দেখ জিন, আমি 
এক কংগ্রেসমেম্বরকে নিমন্ত্রণ করেছি, আমার রূপোর চামচেগুলো৷ 
সাবধানে রাখিস্‌ কিন্তু 1: ( হাসা ) এটা বানান গল্প নয়, 
আমেরিকানের লেখা । 

পুবাণী : নরওয়ে আর সুইডেনে চমকার স্তফল ফলছে। আমার 
এক বন্ধু বলছিল যে সোসিযালিষ্ট আর ভূস্বামীর৷ একজোট হয়ে একটা 
স্কিম তৈরী করেছে । যেমন শিল্পমালিকদেব লাভের হার কি 
পরিমাণ তা দেখে তারা মজুরদের মাহিনাও সে অনুপাতে বাড়ান যাষ 
কি' ন।, সেটা স্থির করে। 

শ্ীঅরবিন্দ: তাতেই বুঝতে পারছ যে তারা 01500081 জাত। 
অন্যান্য দেশে দেখবে সোসিয়ালি্ আর ভূস্বামীদের মাঝে আদা- 
কীচকলার স্বন্ধ। সোসিয়ালিজম সমাদর লাভ করতে পারে ওই 
পথ অবলম্বন ক'রে । সোসিয়ালিদের একমাত্র দাবী হল শ্রমিকদের 
মাইনে বাঁড়াতে হবে, কারখানার লাভ হোক কি না হোক এবং 
মালিকর। বাঁচল কি মরল সেটা বিবেচনা করা তাদের দায় নয়। যদি 
তারা মরে যায়, ভালই, আপদ সরে যাবে । 

পুরাণী : হার্বা্ট কি ইউরোপের কোন খবর এনেছেন ? 
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শ্বীঅরবিন্দ : সে বলছে যে ফ্রান্সের কোন আশা নেই। তার 
কোন বন্ধু নেই। (029]দের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পর কেউ তাকে 
বিশ্বাস করেনা । ফরাসীরা ইংলণ্ডের কাছে কোন কিছু প্রত্যাশ। 
করে না, কারণ সবাই জানে ইংরাজের! শুধু স্বার্থ খোজে । তা ছাড় 
তারা৷ কোন প্রতিশ্র্তি দেয়নি কিন্তু ফ্রান্স প্রতিশ্রাতি দিয়ে তা ভঙ্গ 
করেছে । আরও বলছে যে ফ্রান্স তার মিত্রশক্তিদের হারিয়ে এখন 
সেকেও ক্লাস শক্তি হয়ে গেছে । ইংরাজের পেছনে পেছনে চল৷ ছাড়া 
তার উপায় নেই ;: তবে শেঘ পর্যস্ত তারাও হয়ত তাকে পথে বসাবে । 
তার মতে, ডিকটেটারন্বয় যদি চতুর হয়, তারা চাপ দিয়ে ফ্রান্স থেকে 
যা চায় তাই আদায় করতে পারবে, কারণ মিত্রহীন ফ্রান্সের একা যুদ্ধ 
করবার সঙ্গতি নেই। 

প্রাণী : কেন? ফ্রান্স ও ইংলও মিললে যুদ্ধ করতে পারবে ন৷ 
এদের বিরুদ্ধে ? 

শ্ীঅরবিন্দ: না। তার ডিকটেটারদের সমকক্ষই নয়। তা৷ 
ছাড়া এই যে বললাম ইংলও যে তাকে পথে বসাবে না কে বলতে পারে ? 
8101) আর 109180161 সর্বনাশা ভুল করেছে, একজন স্পেনে 
নিরপেক্ষ নীতি (801-101000001) ) অবলম্বন করে ; অন্যজন 
চেকোশ্রোভাকিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে । [81)০0র জয় 
ফ্রান্সের পক্ষে মারাত্বক | 

পুরাণী : কিন্তু ডিকটেটারঘদ্বয় যেমন একজোটে দাঁড়াতে পারে, 
এরা কেন তা পারবে না? 

শ্বীঅরবিন্দ: এই জন্যে যে ডিকটেটাররা তাদের স্বার্থ কিসে 
পরিঞ্ষার বোঝে, তাদের দেশেও তাদের বাধা দেবার কেউ নেই'। 
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তাদের বিচিছন্ন করাও সাধ্যাতীত। ইংবাজ সে খেলা খেলে দেখেছে 
ইটালীর সাথে মিতালীর চেষ্টা করে, ফ্রান্স জার্মানীকে তুষ্ট করে, 
কিন্ত পাবেনি। ইটালি 9 জার্মানী যে পরম্পরকে ভালবাসে তা৷ নয়। 
বরং দূইদেশ পবম্পরকে ধৃণাই করে। কিন্তু তাদের স্বার্থ কোথায় 
সেটা তার! জানে । পক্ষান্তবে, যতদিন সেই দুষ্টবৃদ্ধি চেম্বাবলেন ক্ষমত৷ 
অধিকাৰ করে আছে, ততদিন ইংলণ্ড একেবারে নির্ভরযোগ্য নয়। 
সে কী যে করে বসবে কেউ জানে না। আর একটা সম্ভাবনা হল 
ডিকটেটারদের মৃত্যু । সূর্যকৃমাবীর এক বন্ধু নাকি ভবিধ্যৎ দেখতে 
পারেন। ভদ্রমহিলা বলেছেন যে মুসোলিনীর রক্তাক্ত শরীর যেন 
তিনি দেখতে পেয়েছেন । হিটলার সম্বন্ধে জ্যোতিঘ গণনা হল ডিসেশ্বর 
পর্যস্ত তাব নক্ষত্রের শুভ লগ, তার পরে শনির প্রকোপ আবন্ত হবে। 
কিন্ত এসব জিনিঘের উপর পুরোপুরি নির্ভর ত কর। যায়না! তবে 
তারা যদি সরে যায়, তাহলে তাদের স্থান নেবাব মত পরবতী নেত৷ 
কেউ থাকবে না বোধ হয়। 

পুরাণী : সামরিক শক্তির কথা বাদ দিয়ে জার্মানীর আথিক 
অবস্থা নাকি খুব সুবিধার নয়। 

শীঅরবিন্দ : হ1, তাই! ওটাই হল তাদের দর্বল জায়গা । 
কিন্তু তেমনি আছে তাদের সামরিক শ্েষ্ঠতা । এখন দেখতে হবে 
এই' শ্রেষ্ঠতা তাদের আথিক অব্যবস্থাকে সামলিয়ে নিতে পারবে কি না । 
তারা যদি একবার তাড়াতাড়ি জিততে আরম্ভ করে তাহলে জিততেই 
থাকবে । ডিকটেটারর। সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। দেশে 
তাদের কোন প্রতিপক্ষ নেই, কেউ টু শব্দ করবে না তাদের বিরুদ্ধে । 
একবার দেশ যুদ্ধে নেমে গেলে আথিক সমস্যার কথা কেউ ভাবে না । 
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দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ ইটালি। ইটালির আবিসিনিয়া যুদ্ধে, [58806 
০ ৪0015 তার বিরুদ্ধে 9800007. ঘোষণা করল । কিন্তু ইটালি 
দমল না, যুদ্ধ জয় করে নিল। 

পুরাণী : কিন্তু ফ্রান্সের সামবিক শক্তির কি হল? তারা যুদ্ধের 
জন্যে প্রস্তুত বলে আমর শুনে আসছি ।. 

শ্বীঅরবিন্দ : ফ্রান্স বোকার নত এরোগ্লেন বানান কমিয়ে দিয়ে 
মাসে মাত্র ২৫০ খানা তৈরী করছিল। অন্যদিকে জার্ধীণী করেছে 
১০০০, আর ইংলও ৫০০1 এখন চৈতন্য হয়েছে কিন্তু এদের সমান 
হতে অনেক সময় নেবে। কিন্ত প্রস্ততি থাকলেই সব সময় যুদ্ধ জয় 
হয়না । জেনাবেল (8028611॥ যেমন বলেছে 'আমর| তৈরী ন। হলেও 
জিতব !' চেকোশ্রাভাকিয়াকে সাহায্য করতে সে প্রস্তত ছিল, কারণ 
যুদ্ধের সময কোন কিছুর অভাব হয় না. তুমি যদি যা চাও তা পলকে 
করিয়ে নিতে পার। যদি ফরাসীরা [0)15000১ 81015 ইত্যাদি 
ছেড়ে দেয়, তাহলে ফ্রান্সে অন্তবিপ্রব হবে । তখন হয়ত কোন প্রবল 
ডিকটোটারদের উদয় হবে এই ধ্বংসেব কবল থেকে উদ্ধার করবার 
জন্যে। পৃথিবীতে যদি তোমার পদ ও মান রাখতে চাও, তোমার 
প্রতিশতি, দাযিত্ব পালন করতে হবে। 

এখন দারুণ সমস্য! হল পৃথিবীকে এই আস্তুরিক শক্তির দখল থেকে 
কি উপায়ে রক্ষা কর! যায়। নাঁখসি ও ফ্যাসিষ্ট শাসন কি সাংঘাতিক 
হবে জান না। তাদের আধিপত্যে যাকে বলা হয় 'নরকের চারটি 
শক্তিকে (6০ 1৯055 ০ [3611) মানবজাতির উপর তাণ্ডব নৃত্য 
করতে ছেড়ে দেওয়া হবে ; 0090012100510১ মিথ্যাচার, যন্ত্রণা ও 
মৃত্যু । যন্ত্রণা ও মৃত্যু মানে যুদ্ধ ও রক্তপাতের ভয়াবহ বিভীঘিক। ॥ 
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হার্বা্ট আরও বলছে জার্মাণ জনসাধারণ তাদের সন্বন্ধে পথিবীর 
লোকের কি মতামত কিছুই জানে না । সেজার্ধাণী দেখে এসে একথা 
বলছে । (09915 তাদের যতটুক জানতে দেয়, ততটুকই তারা 
জানে। ইটালিতেও কোন বিদেশী কাগজ ঢুকতে পারে না। 

পুরাণী : জলম্তী বলত যে যদি ইটিলিতে কেউ রাজনীতি চর্চা 
করে বা মুসোলিনীর সমালোচনা করে, তাকে আগে দরজা জানালা 
বন্ধ করতে হবে যাতে ঘৃণাক্ষরেও কেউ টের না পায়। 

শ্বীঅরবিন্দ : এগুলিই হল 005001:21)0190 ও মিথ্যাচার-_ 

পুরাণী: স্পেনে ফ্যাসিষ্ট সাফল্যে আমেরিকা ভয় পেয়েছে এবং 
[.9000 /৯1)61108-তে গোলমালের আশঙ্কা করছে । 

শীঅরবিন্দ : রুজভেল্ট-এর উক্তি দেখেছ? ফরাসী কাগজে 
বের হয়েছে, ইংরেজী কাগজে নয়। খলছে যে ডিকটেটারগণ 
যদি ইউবোপে প্রবল হয়ে ওঠে, আর জাপান এশিয়ায়, তা হলে 
আমেরিকার দফা শেঘ। প্রশান্ত ও আটলান্টিক-_ দুই দিক থেকেই 
তার উপর আক্রমণ আসবে । প্রথম লাটিন আমেরিকা, পরে উত্তর 
আমেরিকায় দেখা দেবে গোলমাল ও অশান্তি । সেখানে প্রচুর জার্মাণ 
ও ইটালিয়ান রয়েছে, তারা নাৎসি প্রোপাগাও্া সুরু করবে । 

রুজভেল্ট সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছে এবং ডিমোক্রেসিদের 
সাহায্য করতে দৃ'দ সংকল্প হয়েছে, কিন্ত সারা জাতির সমর্থন পাবে 
কি? হিটলার যদি আমেরিকানদের আক্রমণ না করে, তারা যুদ্ধে 
যোগ দেবে ন৷ ;: আর হিটলার তা করবে না। আবার, তারা যদি 
সাক্ষীগোপালের মত দাড়িয়ে থাকে, তাহলে কাকে হিটলার আগে 
শালাধ:করণ করবে সেটাই হবে প্রশ ৷ প্রথমে ফ্রান্স, পরে ইংলগ, 
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শেঘে আমেরিকা | ওয়াশিংটনের তিনটি স্বপের কথা জান ত? 
(১) স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ, (২) অন্তর্ধুদ্ধ, (৩) নানা জাতের ও হলদে 
জাতের আমেরিকা আক্রমণ ও তার নগরসমূহ ধ্বংস এবং অমানুঘিক 
প্রয়াসের পর তার মুক্তি । তৃতীয় স্বপ্রটাই যেন এবার ফলতে চলেছে । 
যদি এই ত্রয়ী একত্রে দাড়ায় তাহলে জিতবার আশা আছে, কারণ 
আমেরিক!র আছে বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ, অফরন্ত জনশক্তি ও অশেষ 
আথিক উপকরণ | কেবল স্থলে তাদের সামরিক শক্তি তেমন প্রবল না 
হতে পারে কিন্তু তাদের জনশক্তি ও আথিক প্রাচুর্য সেটা পুঘিয়ে নেবে । 

পুরাণী : রুজতেল্টও ফ্রান্সকে অস্ত্রশস্ত্র দিচেছন ; যুদ্ধে যোগ 
না দিয়েও তা করতে পারেন ত? 

শ্বীঅরবিন্দ : তা পারে, কিন্ত তাতে যুদ্ধে নামবার ভয় আছে বলে 
আমেরিকানরা আপত্তি করতে পারে । 

পুরাণী : জলস্তী মুসোলিনীর খুব প্রশংসা! করছিল। ইটালির 
নাকি অনেক উন্তি করেছে । তার আন্তর্জাতিক পলিসি কিন্তু জ্বলস্তী 
মোটেই পছন্দ করে না। 

শ্বীঅরবিন্দ : সত্যি, ইটালির উন্মৃতির জন্যে সে যা করেছে 
বিশেষ করে গোড়ার দিকে, তা অদ্ভুত বটে । 11ঞ%তে সেকিকি 
সংস্কার করেছে সে সন্বন্ধে 31811500:0 একট! প্রবন্ধ লিখেছে, পড় 
নি? দেশবাসীর অসাধারণ কর্মদক্ষতা বাড়িয়েছে--অবশ্য স্বাধীনতার 
বালাই নেই-_তাদের জন্যে একই ধরনের নূতন নূতন ঘরবাড়ী ইত্যাদি 
তৈরী করেছে। কিন্তু সব কিছু কড়া নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। 

আমরা বোস ও নেহেরুকে ডিকটেটারদের বিরুদ্ধে খাড়া করতে 
পারি। 
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পুরাণী : তারা ত 1121) 121) 01221210107. হবারও যোগ্য 
নয়। আলীভাইদের কিছু ওজন ছিল বটে। 

শ্শীঅরবিন্দ : ( কিছুক্ষণ পরে ) 821: [7055910, কে? 

পুরাণী : উনি হলেন [ঢ0. চ.-র ভূতপূর্ব জজ, সিয়া (5148) 
সম্প্রদায়ের নেতা ও কংগ্রেস মেশ্বর । তার ছেলে হল সোসিয়ালিষ্ট। 

শ্বীঅরবিন্দ : আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয কি জাতীযতাভাবাপন £ 

পূরাণী : হী, কিন্ত দারার মতে সে জাতীয়তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। 
কতকটা আলীভাইদের মত। যতদিন গান্ধিজী খিলাফত নিয়ে 
মেতেছিলেন, ততদিন আলীভাইদের সহযোগ পেয়েছেন । 

শ্বীঅরবিন্দ : কিন্তু এখন মুসলমানদের মাঝে জাতীয়তাভাৰ 
বাড়ছে । যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি জায়গায় তাদের সংখ্যা এখন 
ঢের বেশি। 

পুরাণী আবার দেশী রাজ্যের প্রসঙ্গ তুলল: দেশারাজ্যগুলির 
মধ্যে কোন প্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বিকানীর ও উদয়পুর 
জাতীয় শান্দোলন দমন করতে চাচেছ। 

শ্বীঅরবিন্দ : উদমপুরের কথা বোঝা যায়, মহারাজা সেকেলে 
কিন্ত বিকানীরেৰ মহারাজা ত নানাদেশ ঘুরেছে | (01780062: 0% 
[90095 যদি কিছু শাসন সংস্কার প্রবর্তন করে, তাহলে পেটেল তাদের 
বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের স্রযোগ পাবে না। তার গ্রামে পঞ্চায়েত 
প্রথা নিয়ে জুরু করে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে পারে । পঞ্চয়েত 
আর গিল্ড বেশি প্রতিনিধিমূলক এবং তাতে সাধারণের সাথে প্রাণের 
যোগাযোগও হয় নিবিড়। প্রতিনিধিরা সাধারণ লোকদের স্কাথে 
একাত্ব বলে তাদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়। অপর পক্ষে, 
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পার্লামেন্ট প্রখায় যে ম্যুনিসিপাল কাউনসিল ইত্যাদি আছে, সেগুলো 
তেমন কার্করী নয়, লোকের সাথে কোন প্রাণের যোগ নেই। 
প্রতিনিধিরা শুধু লম্বা ল্বা বক্তৃতা দেয়, ৩1৪ বছর ধরে তার! কি কাজ 
যে করে কেউ জানেনা । যখন বিদায় নেবার সময় আসে, কোন মতে 
জৌড়াতাড়া দিয়ে একটা চলনসই ব্যবস্থা খাড়৷ করে তার৷ সরে পড়ে, 
দুটি পকেট ভতি করে। পুরোনো বিটিশ পার্লামেন্ট প্রথা ঢের বেশি 
প্রতিনিধিমুলক ছিল। প্রতিনিধি ছিল গ্রামেব লোক, সাধাবণেরই 
একজন | ফ্রান্সে নির্বাচকম গুলী প্রত্যাশা করে যে তাদের মনোনীত 
ডেপুটি তাদের নানা খাতির দেখাবে, দাবী দাওয়৷ পূর্ণ করবে। 


৩1২৩৯ 


শ্বীঅরবিন্দের কাছে এক মহিলা সাধিকার চিঠি পড়া হল। 
সাধিক! লিখেছেন যে তার নানা রকমের অভিজ্ঞতা হচ্ছে : বাহ্যিক 
চেতন! লোপ পাওয়া এবং মনের যেন ভেসে বেড়ান ; মাথায় বিদ্যুতের 
আঘাত , কোন শক্তির উপস্থিতি ইত্যাদি । কিন্তু এ সমস্ত অভিজ্ঞত৷ 
তার মাঝে ভয়ের সঞ্চার করে, স্বাস্থ্যের ও ক্ষতি হয়। যোগের প্রারন্তেই 
নাকি এই অভিজ্ঞতাগুলি দেখা দেয়। 


শীজরবিন্দ: তাকে বলবে যে বাহ্য চেতনা লোপ পাওয়া মানে 
চেতনা অন্তগুখী হওয়া অর্থাং সমাধি। আরম্তেই এসমস্ত অভিজ্ঞত৷ 
হওয়া আশ্চর্যের বিষয় বটে। সাধারণত মনকে শান্ত করতে বহু 
বহর চলে যায় ; সে বলছে যে ধ্যানে বসতে না বসতেই মন শান্ত হয় | 
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বিদ্যুতের আঘাত মানে উচ্চতর বা যোগশক্তির ক্রিয়া চলছে আধারকে 
উপযুক্ত করবার জন্যে । এসব থেকে প্রমাণ হয় যে তার ক্ষমতা রয়েছে 
এবং যোগ করতে পারবে সে। কিন্তু ভয় দূর না করলে চলবে না। 
নতুবা সমস্ত অভিজ্ঞতা বন্ধ হয়ে যাবে। এতে আরও বোঝা যাচেছু 
যে তার অন্তর্মন (10767 10170 ) তৈরী, কিন্ত প্রাণ ও দেহ দর্বল : 
একটি হল ভয়ে ততি, অন্যটি জসুখেবিস্থখে ভুগছে । তার ফলে 
সত্তায় একটা ছন্দের ত্্টি হয়। সেটা মোটেই অভিপ্রেত নয় । এ 
অবস্থায় শরীরটা সম্পূর্ণ সারিয়ে নিয়ে তার পরে যোগে মন দিলে ভাল 
হবে 'বোধ হয়। কিন্ত প্রধান জিনিষ হল ভয় তাড়ান। 

নীরদ : কি করে? 

শ্বীঅরবিন্দ: অনেকের মুখে এই প্রশ্নটা শোনা যায়। যোগের 
আরন্তে নানা ধবনের অভিজ্ঞতা আসতে থাকে যেগুলোর সাথে আমাদের 
সাধারণ চেতনার কোন পরিচয় নেই। তখন ভয় করলে যোগ করা 
সম্ভব হয় না। মন, ইচ্ছাশক্তি ও মানসিক শিক্ষার সাহায্যে ভয়কে 
তাড়াতে হবে। মানুঘমাত্রেরই একটা ইচ্ছাশক্তি আছে। সেই 
ইচছাশক্তিকে ব্যবহার করতে হবে, বাড়াতে হবে। বিবেকানন্দ যেমন 
জোর দিয়ে বলেছেন 'অতী'। যোগীর ভয় কেন? তাকে বলবে 
নিজেকে তগবানের হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে, তার কাছে বিপদে আপদে 
সাহাষ্য চাইতে, তিনি যেন সব সময় রক্ষা করেন। 

আমার অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের বলেছি কি না মনে নেই। 
লেলের. সাথে সাক্ষাতের পর কলকাতায় একদিন ধ্যান করছিলাম । 
বিশীল নিশ্চলতা৷ (081777) নেমে এল, বোধ হল যেন শ্বাসপ্রশ্বাস থেমে 
যাবে। কোথেকে একটা অর্থহীন তয় ব৷ সেরকম আশঙ্কা আমায় চেপে 
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ধরল, আর বললাম “যদি নিশ্বাস বন্ধ হয়, তাহলে বাচব কি করে 2 আর 
সঙ্গে সঙ্গেই অভিজ্ঞতা উধাও হল: দ্বিতীয়বার ফিরে আসেনি । 

কত রকমের অভিজ্ঞতা হয় বলছিলাম : ধর, তোমার মাথা যেন 
ডিল করা হচ্ছে পেরেক দিয়ে, তখন কি করবে? অথবা যদি মাথাটা 
ফেটে যাচ্ছে বা দুখও্ হচেছ? 

নীরদ: কেন, অভিজ্ঞতাগুলি শাস্তভাবে আসতে পারে না? 

শীঅরবিন্দ: পারে বৈকি! কিন্ত এখন তোমাদের জানা উচিত 
ষে এসমস্ত অভিজ্ঞতা হয় সৃক্ষশরীরে, স্থল দেহে নয়। যদি তোমার 
স্থল দেহ ব৷ মাথা ভেঙে যেত, তাহলে আপত্তি করতে পারতে। 

নীরদ: আমিও এরকম দুএকবার ভয় পেয়েছি । রাত্রে ধ্যান 
করতে বসতেই মনে হত সব কিছু শান্ত স্তব্ধ এবং কেউ সেখানে এসেছে । 
তাতেই ভয় পেতাম । 

শ্ীঅরবিন্দ: কেন? তুমি ভাবতে বুঝি যে শয়তানই এই স্তব্ধতা 
এনেছে? কিন্তু শয়তান ত সাধারণত গোলমালই এনে থাকে । যোগে 
দুটো জিনিষ চাই : একটা হল ভয় তাড়ান, অন্যটা সাধারণ প্রতীকের 
(5500০1) অর্থ জানা । 

পুরাণীকে সম্বোধন করে শ্বীঅরবিন্দ বললেন, অমুককে চেন ? 
একবার ধ্যানে সে দেখতে পাঁয় যে সোনার দেহ দেবতার! নেমে আসছে 
এবং তাকে বলছে, 'আমরা তোমার শরীর কেটে আবার নূতন শরীর 
গড়ব 1” সে তারস্বরে বলল, ফখ্খনে। না, কখখনো না! সে 
ভেবেছে যে তার স্থল দেহ বুঝি কাটা হবে। কিন্তু এখানে প্রতীক ত 
একেবারে পরিষ্কার । এর অর্থ হল তার পুরোনে৷ প্রকৃতি রদলিয়ে 
সম্পূর্ণ নুতন প্রকৃতি তৈরী করা হবে। 


৩৭০ 


শ্ীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত 


পুরাণী : আমি শুনে আশ্চর্য হয়েছি যে সে আবার জৈনধর্মে 
ফিরে গেছে। 

শীঅরবিন্দ : সে কি জন্মসূত্রেই জৈন? 

পুরানী : হী। 

শ্শিঅরবিন্দ : তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এরকম প্রায় 
ঘটে থাকে । প্রাণ ও দেহ-প্রকততিতে বংশের ধর্মের ছাপ থেকে যায়! 
কোন না কোন সময় সেটা প্রকাশ পায় । খুষ্টানের সাধারণত ক্যাথলিক 
দিকে ফেরে । কোন এক ফরাসী--তার নামটি মনে পড়ছে না---নানা 
কিছু চেষ্টা করে দেখল : 719900152১ তিব্বতী 00001091 
ইত্যাদি। শেষে প'এর সংস্পশে আসে । প তাকে লেখে যে যোগের 
সাথে এসব জিনিঘের কোন সম্বন্ধ নেই। তখন লোকটি তার ক্যাথলিক 
ধর্মের দিকেই ফিরে গেল। মে একটা বই লিখেছে, তাতে প-এর 
চিঠি থেকে অনেক জিনিঘ নিয়েছে তার 080170115517-এর সমর্থন 
করবার উদ্দেশ্যে । 

আগার দাদামশ।য়ও প্রথমে বান্ধর্ষে দীক্ষা নিয়ে শেঘে বই লিখলেন 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে। আর বললেন কিনা, হিন্দুধর্ম ই শ্রেষ্ঠ ধর্ম । দেবেজ্রনাথ 
ঠাকুরের বেশ ভয় হয়েছিল যে দাদামশায় একটু বাড়াবাড়ি করছিলেন। 


811৩৯ 


পুরাণী লাজপৎ রায়ের একখানা চিঠি পড়ল। চিঠিট৷ তীর মৃত্যুর 
কিছু পূর্বে বিরলাকে লেখা | জীবন, কর্ম, তগবান ইত্যাদি সম্বন্ধে 
তার অন্তরের ভাবগুলি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন : আমার 
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ষতামত অনেক বদলে গেছে। পৃথিবীর নানা দুঃখ-যন্ত্রণা দারিদ্র্য 
দেখে এই প্রশ জেগেছে যে ভগবান যদি সর্বশক্তিময় ও করুণাময় হন, 
এই' দুঃখের জগৎ স্থষ্টি করলেন কেন? আত্ীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব-_-তারা 
কতখানি সত্যি ও স্থায়ী, কোন ভিত্তির উপরে তাদের সাথে এই সন্বন্ধ 
দাঁড়িয়ে আছে? সারাজীবন ধরে আমি যে প্রচার করে এসেছি জীবন 
জত্য, বাস্তব, মনে হচেছ তা ভুল ;. জীবন মিথ্যা, যায়৷ | জীবনের 
সেই মূল্যবোধ আর নেই। 

আমি কাজ করি, কেননা কাজ না৷ করে উপায় নেই, ভোগ বাসনায় 
শাস্তি নেই। দেশের জন্য কাজ করি বলা ভুল, দেশে চাইতে আমার 
নিজের জন্যেই কাজ করি, এটাই সত্যি। ইত্যাদি--- 

শীঅরবিন্দ সব শুনে বললেন, 'ছ' ! ভগবান সর্বশক্তিমান ও 
করুণাময় হলে এই দুঃখের জগৎ স্থষ্টি করতেন না? কিন্তু আমার একটা 
ধীর্ধা লাগে যে মান্ঘ অস্তিমকালে লাজপৎ রায়ের মত ভাবতে আরম্ভ করে 
কেন। প্রায় সবাই মনে করে এই বিশ্ব 'ও জীবন মায়ার খেলা । এটা 
'কি পূর্বপুরুঘের রক্তের গুণ না দেশের আবহাওয়া, না ব্যক্তিগত কিছু 
মানসিক পরিবর্তন? বোধহয় তার রক্তেই এই বীজটি রয়েছে । 

খৃষ্টানদের মাঝেও এই' ভাবাটি দেখা যায় যখন তারা বলে সবই 
বৃথা-ডঞাওঠৈ 06 ড8121165 ! 211 15 ৬৪101 2130 55001) ০06 
0106 5131111. 

পুরারণী : লাজপৎ রায় ত জৈন; কাজেই এরকম সিদ্ধান্ত 
অস্বাভাবিক নয়। 

শীঅরবিন্দ: সেটাই বোধহয় হেতু, কিন্ত জৈনবা কি কষ্টিকে 
মায়া মনে করে? 
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পুরাণী : ঠিক তা নয়। তাদের মতে প্রত্যেকের ব/ক্তিগত্ত 
চিৎসত্তা বা আত্বাই হ'ল সত্যবস্ত। সে সত্তা অচিৎ বা পুদৃগল থেকে 
স্বতন্ত্র, এই সত্তাকে পুদগলের আবরণ ব৷ কর্মের বন্ধন থেকে যুক্ত করলে 
তবে আত্মার চিরস্তন চিৎ্স্বপ্ূপ লাত হয়। আত্যন্তর ব1 বাহ্য কৃচ্ছ- 
সাধনের ছারা মিথ্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি হলেই' নির্বাণ বা মুক্তি। 

শীঅরবিন্দ : মিথ্যা? তার মানে মায়া? কিন্ত উপোসের 
দ্বারা কি করে আত্মার মুক্তি সম্ভব? 

পুরাণী: আত্মিক শক্তিতে কর্মের আবরণ যত পাতলা ব৷ সৃক্ষ্ম 
হতে থাকে পুদৃগলও চিৎজ্যোতির প্রতিফলনে তত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে | 
এরই পরাকাষ্ঠাকে জৈনর৷ চারিত্র বলে। 

শ্বীঅরবিন্দ : কিন্তু আত্মা বন্ধনের মাঝে আসে কি করে? 

পুরাণী : জৈনরা অবশ্য কোন স্য্টিকর্তা মানে না, বিশ্বগত 
কোন অহ্বয় অনাদি চেতনায়ও বিশ্বাস করে না। কিন্তু প্রত্যেক আত্ম 
সাংখ্যের পুরুঘের মত চিন্ময় ও শাশ্ত। অনাদি কাল থেকে চিদাত্বা 
অচিতের বা পুদগলের আবরণে আচ্ছন্ন । এই আবরণ মুক্ত হয়ে 
স্বরূপে ফিরে যাওয়াই নির্বাণ বা মোক্ষ। 

শীঅরবিন্দ : তাদের মতে আত্মা চিরমুক্ত কিনা ? 

পুরাণী : প্রত্যেক আত্মা স্বরূপে মুক্ত, কিন্ত সংসারে কর্মপাশে বদ্ধ । 

শ্শীঅরবিন্দ : তা হলে দেখছি তারা সাংখ্যের পুরুঘ প্রকৃতির 
গ্বৈতভাবের কাছাকাছি। 

কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, “দাস্তে একটি পদ লিখেছেন, 
ভগবানের প্রেমই অনস্ত নরক স্যট্টি করেছে।' লাজপৎ রয় এ 
সপ্ধদন্ধে কি বলবেন £ আর, দাস্তেই ব! কি বলতে চান? আমি নিজে 
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কিছু ত বুঝতে পারছি না। কেউ নরকে নিক্ষিপ্ত হল পরে স্বর্গে ওঠার 
জন্যে, সেটা বোঝা যায় কিন্তু ভগবানের প্রেম কি করে অনস্ত নরক 
স্থষ্টি করবে? 

পুরাণী : দান্তের উল্লেখে £১৮০:০:০1/১এর কথা মনে পড়ল। 
তার মতে মহাকাব্যের গুণ হল প্রাণপ্রাচূর্য, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের 
গাঁ়তা, বৈচিত্র্য ও প্রসারতা (18:0£6)। দান্তের নাকি প্রসারতা 
নেই। শেলীর [7১:00990505-এ মিল্টনের প্রসারতা নেই। 

শীঅরবিন্দ : প্রসারতা ? তার মানে কি? যদি বল দৃষ্টির 
(%5107.) বিশালতা, শেলীর তা নেই । রামায়ণ, মহাভারত, হোমার, 
সেক্সপিয়ারের তা আছে। ভাজিল মিল্টনে ততখানি নয়। দাস্তের 
মাঝে দেখা যায় আংশিকভাবে | 

পুরাণী : গায়টের মাঝে আছে বলছেন, কিন্তু তীর নায়ক ফাউষ্ট 
নাকি ব্যক্তিচরিত্র হিসাবে সরু হয়ে শেঘ হল আইডিয়াতে। 

শীঅরবিন্দ: ঠিক তা নয়। প্রথম বইটিতে ফাউষ্ট সম্পূর্ণ 
একটি চরিত্রই | দ্বিতীয় বইতে তাকে পাওয়া যায় আইডিয়ারপে 
বস্ততঃ এর! দুটো বই। তার বৃদ্ধ বয়সে তিনি দ্বিতীয় বইটি লেখেন। 
মিল্টনের 7১8180156 [,05 আর [81:8015 1২681100-এর মত 
দুটো স্বতন্ত্র বই। কীটসেও দেখবে 731600970. শেঘে আইডিয়াতে 
পরিণতি নিয়েছে। 

পুরাণী : 49610101615 বলছেন 738150156 ]1.05-এ শয়তান 
হল অদৃষ্টের সাথে যুদ্ধরত মানব ইচছাশক্তির প্রতীক । 

শ্বীঅরবিন্দ : মানব ইচছাশক্তি? আমি ত ভেবেছিলাম মানবাতীত 
(50111710991) ) ইচচ্াশক্তি ! 
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গত দুদিন আমাদের কথাবার্তা তেমন দীর্ঘ হযনি। মা এখন 
বেশ শীষ আসছেন এবং অনেকক্ষণ ধরে শ্ীঅরবিন্দের সাথে ধ্যান 
কবছেন, কাজেই কখা বলবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাচেছ না । 

আজ পুরাণী কথা সুর করল , বলল যে হার্বার্টের স্ত্রী নিবেদিতার 
পুবাতন চিঠিপত্র সংগ্রহ করছেন ছাপাবার জন্যে । একটা চিঠিতে 
নাকি নিবেদিতা বলছেন যে শ্ীঅববিন্দ কলকাতা ত্যাগকালে 
নিবেদ্তাকে বন্দেমাতবমের ভার দিয়ে যান। 

শ্বীঅববিন্দ : বন্দেমাতবম ত নয, কর্মযোগীন | তুমি তাকে সেটা 
বলো, এখন এসব খবব প্রকাশ কবায কোন ক্ষতি নেই। চন্দননগর 
যাবার পূর্বে তাৰ সাথে আমাৰ দেখা হয এবং তাকে আমি ভার নিতে 
বললে তিনি রাজী হন। তাব কাছ থেকেই আমাকে গ্রেপ্তার করবার 
অভিসন্ধিটা জানতে পাই। সবকার মহলে তার অনেক বন্ধু ছিল। 
তখন আমি “আমার বাজনৈতিক উইল: প্রবন্ধটা লিখি | তাতে গ্রেপ্তারের 
মতলবটা স্থগিত হয়। 

পুরাণী : আর একটি চিঠিতে পাওয়া যায় যে বিবেকানন্দ 
নিবেদিতাকে শিবের নিকট উৎসর্গ করতে চান কিন্তু দেখা গেল যে 
নিবেদিতা তার জন্যে তৈরী নন? 

শীঅরবিন্দ: কি রকম তৈরী নন? তৈরী নন অর্থ হল হয় 
ইচচছা নেই, নয় সর্ত পালনের জন্যে প্রস্তত হয়নি। 

পুরাণী : হয়ত ইচ্ছা নেই । 


খ্ 


৩৭৫ 


শিঅযধিন্দের সঙ্গে কথাঘার্তী 


শ্বীঅরবিন্দ : কাল যে আমরা জৈনধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা 
করছিলাম, জৈনদের কঠোর তপস্যা কি প্রকৃতিকে জয় করবার 
উদ্েশ্যে নয়? না, সংসারটা মায়া বলে? 

পুরাণী: না, জয় করবার জন্যে। 

শীঅরবিন্দ: তাহলে তাদের ও আমাদের উদ্দেশা এক, কেবল 
পথ আলাদা । 

পুরাণী: কিন্ত তাতে ত লাজপত রায়ের মায়ার সমাধান হচেছ না। 

শশিঅরবিন্দ: না! সেটা হয়ত তার রক্তে রয়েছে অথবা পরি- 
বেশের জন্যে । লণ্তনে ঞ্তো)01101-এর বেদাস্তের অনুবাদ পড়বার 
ধময় আমি আত্মার কথা জানতে পাই। পড়েই আমার মনে হল 
আক্মাই একমাত্র সদবস্ব, তার উপলব্ধি চাই! তার আগে আমি 
ছিলাম এক ধরণের নাস্তিক বা সংশয়বাদী | এটার ব্যাখ্যা কি? 
নিশ্চয়ই পরিবেশ তার জন্যে দায়ী নয়, তাহলে রক্তের প্রভাব না পূর্ব 
জীবনের প্রবাহ? আরও অদ্ভুত ব্যাপার হল, যেই আমি এপোলো 
বন্দরে নামলাম আত্মার অভিজ্ঞতা সুরু হল, যদিও অবশ্য আমি জানতামই 
না যে ওটা আত্মার অভিজ্ঞতা | সর্বত্র দেখলাম একটা শান্তি ও বিশালতা | 

কোন বিশেষ জায়গার সংস্পর্শ ও অভিজ্ঞতা দিতে পারে এবং 
অভিজ্ঞতাটি পরিবেশের ঠিক অনুকূল দেখা যায়। যেমন কাশ্মীরে 
শঙ্করাচার্য পাহাড়ে অথবা পুণায় পার্বতী পাহাড়ে অসীমের উপলন্ি,, 
এবং কার্ণালী মন্দিরে দেবতাদের বাস্তব অস্তিত্ব বোধ করলাম । 

পূরাণী : (কিছুক্ষণ পরে) আমি হার্বার্টকে জিজ্ঞাসা করলাম 
জার্মাণীতে ইছদীদের উপর এত অত্যাচার হবার কারণ কি। আপনি 
যা বলেছিলেন তিনিও তাই বললেন | ইহুদীরা হল স্ব্পসংখ্যক 


৩৭৬ 


শশিঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্ত! 


ধনী জাত, সুতরাং তাদের 9০৮85০8. করা হচেছ । ঠিক ফরাসী 
বিদ্রোহের সময ফ্রান্সে এবং স্পেনে অভিজাত বংশের যে রকম কর। 
হয়েছে। 

শ্ীঅরবিন্দ : ফ্রান্স ও স্পেন সধ্বন্ধে সে কথা মোটেই বল! চলে না । 
ফ্রান্সে কেবল অভিজাত সন্প্রদাষের বিরুদ্ধে ত নয় ; সেটা হল সমস্ত 
অতীতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ. আব স্পেনে হল ধর্মযাজকদের অতীত 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে | 

পুরাণী: হার্বার্টের স্ত্রী বলছেন যে সুইজাবল্যাণ্ডের অবস্থা সঙ্কী- 
জনক! তিনি সুইস । তীর ভয যে যুদ্ধ বাধলে তাদের দেশের 
ভেতব দিযে হয়ত রাস্তা হবে। গত যুদ্ধেও তাদের সেই ভয় ছিল। 

শীঅরবিন্দ: তাই । ডিকটেটারের! যদি যুদ্ধে নামে, সে সম্ভাবনা 
রয়েছে। চেকোশ্বোভাকিষার সীমান্ত নাকি এমন স্ত্ুরক্ষিত ছিল যে 
জার্াণদের তা দখল করতে দস্তবমত বেগ পেতে হত। 

পুরাণী; অথচ বিনা যুদ্ধে তারা হার মানল ! হিটলার এখন 
সমানে উপনিবেশ দাবী করছে। 

শীঅরবিন্দ: কোথেকে ? 

পুরাণী: বেলজিযম হল্যাণ্ড ব1 পর্তুগালের | 

শ্ীঅরবিন্দ: হল্যাণ্ডের উপনিবেশ কোথায় £ পর্তুগালের উপনিবেশ 
এত ছোট যে হিটলার তাতে মোটেই তুষ্ট হবে না | বেলজিয়ম কংগো৷ 
বড় বটে, কিন্তু ইংলও তার কথা তুলতে সাহসই করবে না । বেল- 
জিয়ম অগ্রিকাও বাধাবে এবং শেঘে জার্মাণীর সাথে যোগ দেবে । 
তাতে ইংলও পড়বে বিপদে, কেনন৷ জার্মাণী যদি £0/৩0 দখল 
করে নেয়, তাহলে ইংলণ্ডের বুকে পিস্তলের গুলী এসে লাগবে । ফ্রান্স 


৩৭৭ 


শ্বীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তী! 


সম্বন্ধে একই কথা । দেখেছ, £২০০5৪৬61 কি রকম সরে পড়ল? 
কংগ্রেসের বক্তৃতায় ডিমোক্রেসিদের পক্ষ নেবে ভেবেছিলাম, এখন 
বলছে ইউরোপের এ সমস্ত ব্যাপারে আমেরিকার কোন হস্তক্ষেপের 
প্রয়োজন নেই । 
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পপ 


প্রকৃতি-দমন 
প্রকৃতির রূপান্তর 
পুরুঘ-প্রকৃতি 
পাপবোধ 
প্রাণজগৎ 
পুরুঘনারী-আকর্ধণ 
পেমে পড়া 
পাশ্চাত্যবিজ্ঞান 


[১1085309 ও আধুনিক শিল্প 


পঞ্চায়ত ও গ্রিল্ড 


বিষয়ূচী 


২০৫ 
২২৩০, ৫৫৫ 
৩৬৫ 
১৫৩ 


৩১ 
৭৩) 
৩০, ২৮৬৮৭, ৩০০, ০ 
৭ 
৭৫. 
৬৫. 
৬৩ 
৮৪ 
১২৪ 
৬৬৭ 


[১0111910শাঞ (5০৬০1286100 ৩৬০ 


ফ 


ক্রান্ত ও রাজনৈতিক অবস্থা 


০১৮, ৩৬৭ 


০৮৬ 


বি 


বল্রভভাই, বিঠলভাই 
ব্যক্তিত্ব ( মূল ) 
বঙ্দানন্দ ও শ্বীঅরবিন্দ 


বাংলার আন্দোলন, নেতা 


“বাণীর' প্রকারভেদ 
13195৬89815 
বারীন 
31ঠাহাত ৬০5৩ 
বাস্তব রূপায়ণ 
(70810512911590012) 
বিজ্ঞান 
বিবেকানন্দ 

"ও অতিমানস 
বিশুদ্ধানন্দ 
বিপিন পাল 
বিশ্বাস ও আবোগ্য 
বিষ্পুরাণ, পুরাণ 
বুদ্ধ 
বেদ-উপনিঘদ 
বৌদ্ধধর্ম, সাধন৷ 
বিশ্বাত্বার অভিপ্রায় 


বিঘয়-সুচী 


০২, ৩০৩ 
১৫ 

১৪৫, ১৯৭ 
৯58 

২৮৫, ২৯২, 
৩০৪ 

৫৩, ১৬০ 

১৯৭ 

২১২৩, ২৩৮ 


৬২, ১০9৪, ২১৩ 
৫১, ২৮৭, ২৯০, ৩১৯ ৩৩ 
৮২১ 

১২১ ২৪০9 

৫৯ 

১ ৩০ পরে 
৫০9 

২৫০, ৩২১ 
১১৪, ২৫৭ 
৬, ২৫৯ 
২৮৫ 


১৮৭ 


বিঘয়-সূচী 


বয়স ও সামর্থ্য ৩৫৮ 
বন্দীবান্ধৰ ২৮৩ 
ভ 
ভক্তভাব ১৩৬ 
ভবিধ্যং-বাণী, জ্ঞান ১২ 
ভাগবত চেতনা, ভাগবত উপলব্ধি ৭০. ১৪৩ 
ভারতের স্বাধীনতা ৪8৩, ২১৭ 
ভারতীয় শাসনপদ্ধতি ৯৭ 
ভারতীয় মেরে ও পোষাক ৩১৭ 
ভ্যামপারার ৬৬ 
৬৪০০1090101) ১০৩) 
ড/1105, 00508: ১৫০, ২৪৩, 


ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ছাত্র ৩৫৩) 


ম 
মা (শ্রী) ৬-, ৯, ২৭, ৩৬, ৬৪, ৯৪, ১১০, 
মণিলাল ২১, ২৭ 
মনোমোহন ১১৯), ১৫০, ১৯০ 
মনোভাব ও আচরণ ৬৯ 
মধুসূদন, মহাকাব্য ১৫১ 
মিষ্টক কবিতা ১৮, ১৩৮, ১৫৭, ১৮০, ১৮৪, 


৩৮৮ 


ষ্‌ 


তীন মখাজি 
যোগশক্তি 

যোগী ও বহি:প্রকৃতি 
দ্ধ বণাম অহিংসা 
যোগ ও ভর 


বৰ 


এ্ীবামকৃব- 

বাভনারাসণ 

বামতীথ 

রমণ মহঘি 

ববীন্দ্রনাথ 

5561 

বা? ও কদ্রভাব 

বোগ ও প্রতিকার 
হ২০০5০৮৪]1 ও দ্বিতীয় যদ্ধ 


ল 


লেলে 
লেনিন 


বিঘয়-সূচী 


৮8৪ 

নি. 

০০9০৪ 

২৫৭ 

২, ৩৬৯ 


২৬, ৬৪, ১০৬, ১৮১ 
ডি, 
চি 


»শ 

শক্তির অভ্যুত্থান 

শক্তির কাজ, শক্িপ্রয়োগ 
শমিক € ভারতীয় ) 
শিল্পা ও অসভ্যজাতি 
শান্তি, নীরবতা 
শাকুনবিদযা-_ ৯6015 
শাক্রলক্ষণ, শানজ্সের টীক। 
শিক্ষা €( শিল্প ) 


ষ 
ক্টালিন, টটক্ষি 


এ 


স্বোধি 

সল্পেহ 

সমতা 

সর্বভ্ঞতা। 

সর্বশক্তিমতা 

সভ্যতা € পাশ্চাত্য ) 
সবভূতে ভগবান-দর্শন, পেন 
সক্রেটিস 


বিদ্বয-সুচী 


-১২০৪ 

শি 

৮৮৬ 

চহে 

১৩, ১৮১ 
১০১৬ 

১১5 ২৫০ 
২০০৫০, 


৪৭ 


১৮২ 
৩৯ 
৭৭ 
১০২৫ 
৭২, 
২৮ 


২৯৯৫০ 


বিষয়-সূচী 


সাবিত্রী ( কাব্য ) ১৫৪ 
সাধ ও আধ্যান্তিক পুরুষ, সম্প্রদায় ২৭৫, ৩২৩ 
সন্যাসী ও ভাবতের স্বাধীনতা ২৮৮ 


সরোজিনী নাইডু ১৯৭ 
সৃক্ষ্দর্শন ২০৭ 
সাংখ্য ৩০৬ 
সীজাব ৫৪ 
সেক্সপীয়ার ২৬ 
সুবেক্দ বানাজি ১৭০ 
সৈন্য ( বিভিন্ন জাতিব ) ১০৭ 
সৌভাগ্যের পবিণাম ৩০৯ 
০189৮ (3. 3. ১১৬ 
0175161 ২২৯ 
সোসিয়ালিজম ৩৩১ 
স্বদেশি আন্দোলন 8৪8 

হ্‌ 
হোমিওপ্যাথি ৬৩, ২০২ 
হরনাথ ( পাগল ) ১৫৮, ২৪৭ 
হারীন ২০, ১৯৭ 
হিটলার ১২৮, ১৮৫, ২০৮, ৩০০ 
হিপৃনটিজ্ম ১৫৬ 
[70515 /১10005 ২৫৫, ২৫৭ 
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